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বাজ্জার চল্তি ( পাল কোই ও ও ১ ). এ কেনাবেচার 
যাবতীয় কাজ করা হয়। e 


লোকসান কোনও এনমই নহন করিত হইব না 
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গাথি: ৮৮ 


মনি সময়ে হঠাৎ যদি ইঁটে বা পাথরে 
টা এ কী দাড়াবে একবার ভাবুন তো | 
ব্যাপারটা পাকা দালানের গায়ে ধাকা খাবার টনি তো 
সহা করবার ক্ষমতা আমার কম নয়, কিন্তু সব আগনি একটু 
একটা সীম৷ আছে। কাজেই খারাপ রাস্তায় যদি | ঘটবার 
সাবধানে গাড়ি চালান তবে অতকিতে কোনে! দুর্ঘটন 
সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়। 








1 আপনি প্রগতিশীল কিন! তার প্রমাণ আপনি 

| সুরুচি-সম্পন্ন কিনা; বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার- 

ব্যবহার আর আপনার পরিচ্ছদে ধরা 

পড়ে আপনার এ কুচি। দিনে দিলে, 

মাসে মাসে প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে এই | 

কুচিকে সতর্কভাবে মাজিত করে নিতে 
সব সময়েই “মোহিনী” কাপড়ের 

টা দ্বিধাহীনভাবে নির্ভরশীল - হতে 

4 পারেন। 
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জীবন যেন পর্পপত্রে নীর - 
কখন আছে, কখন নেই 

এ অবস্থায় জীবন-বীমার 
প্রয়োজন থে কতো তা বলে 
শেষ ঝরা বায়ু না। বিভিন্ন 
পলিদির গন আজই সন্ধান 
নিন। 
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যতই ভালো লেখকের লেখা হোক, বা 
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| ভালো বাধাই না হ’লে | 

L জে বই পড়ে আন্রাম নেই । 

বই, সাময়িক পত্রিকা, ইত্যাদি সমস্ত" রকম বাঁধাইয়ের রা 

কাজ আমরা সুন্দর আর নিখুঁতভাবে ক'রে 

থাকি। তা ছাড়া, লেখার খাতা, লেজার-বই, 
একাউন্ট-বুক ইত্যাদিও ' আমরা তৈরী করি। রি 


ভাৰত বুক বাইণ্ডিং ঙয়াকগ্‌ \ 
১৯/১-ই, পাটওয়ার বাগান লেন, কলিকাতা 0 
টেলিফোন £ বড়বাজ্জার ৫৭৪১ না. 


তি পু ভাসা ধুলোর 
টি এ এন লিন তত টি লি 
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বৈশাখ ১৩৫৬ 


মার্কসবাছেত্র নয়া ভাষ্য 


মার্কসবাদের শক্তি যতই বেড়েছে, মার্কসবাদের শক্ররা ততই আক্রমণের 
নতুন নতুন কায়দা আবিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের সর্বশেষ কায়দা 
হল মার্কপবাদের শিবিরে প্রবেশ ক'রে মার্কসবাদের পুনর্ধিচার বা সংশোধনের 
নামে মার্কসবাদ-বিরোধী অপপ্রচার চালিয়ে যাওয়া । এদের ভূমিকা সম্পর্কে 
লেনিন বলেছেন_-“এমনি ইতিহাসের ভায়লেকটিঝ্স যে মার্কসবাদের তত্বগত 
শেষ্টত্ব যতই স্পষ্ট হয়েছে, ততই এর শক্ররা মার্কসবাদের নামাবলী গায়ে দিয়ে 
আত্মগোপন করেছে। ..-*.**. এই সমাজতন্ত্রনামধারী সুবিধাবাদের ভক্ত 
হয়েছে অনেক আইন-সভার সভ্য, শ্রমিক আন্দোলনের অনেক কর্মকর্তা 
এবং অনেক ‘সহানুভূতিশীল’ বুদ্ধিজীবী |” (Lenin: The Historical 
Destiny of the Doctrine of Karl Mare— Selected Works of 
Karl Marx, vol. 1, p. 60-61) 1 লেনিন শুধু এদের শ্রেণীচরিত্র ধরিয়ে 
দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। তিনি বৈজ্ঞানিকের ভবিস্ততদৃষ্টি থেকে বলেছেন__যতই 
শ্রমিক-বিপ্রব আসন্ন হয়ে উঠবে, যতই সমস্াগুলি আসন্ন বিপ্লবের মুহূর্তে 
তীক্ষতর হয়ে উঠবে, ততই এই তথাকথিত “মার্কসবাদী*রা সক্রিয় হতে' 
থাকবে এবং যুদ্ধের তীব্রতা যতই বাড়বে, ততই প্রয়োজন হবে বেছে নেওয়া 

কে শক্ৰ, কে মিত্র, প্রয়োজন হবে তাদের বাদ দেওয়া যার! কপট বন্ধু 
শক্রকে যদি অনিবার্য আঘাত হানতে হয়, তবে এই কাজগুলে| একেবারে 
জরুরী । ( Lenin : Marxism @ Revitionismn— Selected Works 
of Karl Marx, vol 1, p. 51-58 ) | 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ধনতন্ত্রের সব চেয়ে সংকটময় মুহূর্ত সমাগত ৷ 


৯-৭ 


৬০৪ | পরিচয় [ বৈশাখ 


শ্রমিক-বিপ্রবের বিজয়ভেরী আজ কেবল ইওরোপেই শোনা যায় না। শোনা 
যায় বর্মায়, মালয়ে, চীনে, ভারতেও। তাই আমাদের দেশেও আজ তথা- 
কথিত 'মার্কসবাদী"রা সজাগ । শ্রমিক আন্দোলনে, কৃষক আন্দোলনে, সংস্কৃতি 
আন্দোলনে সর্বত্রই তারা সক্কিয়। ুদ্ধক্ষেত্রের অগ্রি-পরীক্ষার মুহূর্ত যতই 
এগিয়ে আসছে, ততই উপরোক্ত লেনিন-কথিত “সহানুভূতিশীল” বুদ্ধিজীবীর! 
কথার বাহুল্য ও তথাকথিত “মার্কসবাদের? বাগাড়ম্বরকে শেষ সম্বল হিসাবে 
গ্রহণ ক'রে সমাজতন্ত্রনামধারী স্থবিধাবাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। 
মুখে মার্কসবাদের রাঁমনাম অবিরত উচ্চারিত হতে থাকলেও, যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে গা বাচাবার আগ্রহ ও বন্ধুনির্বাচনের কৌশল থেকেই এই সব 
“মার্কসবাদী'র শ্রেণীচরিত্র আজ অত্যন্ত প্রকট । “না-বুর্জয়৷ না-কমিউনিস্ট” 
তৃতীয়পক্ষ-স্থলভ নিরপেক্ষতা হল এই সব “মার্কসবাদী'র ট্রেড-মার্ক । মার্কস- 
বাদের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ব! মার্কসবাদের সংশোধন এই নিরপেক্ষতার 
তত্বগত কৈফিয়ং। তাই আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্রে এই তৃতীয়পক্ষ-নীতির প্রধান 
তত্ববাগীশ ব্লুম" বলেন-তিনি যে-সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, মার্কস ও জোরের 
ভাবধারার সমন্বয়ে তার উৎপত্তি। সাহিত্য ক্ষেত্রে এই তৃতীয়পক্ষ-নীতির 
একজন প্রধান পাণ্ডা জা পল সাব্র্৫ লেখেন-মার্কসের মাহুষ-সম্পকিত 
ধারণা” তার ধারণারই সমগোত্রীয়, তার আকাঙ্ষা হল-_“আত্মকেত্রিকতার 
দিক থেকে মার্কসবাদকে সম্পূর্ণ করে তোলা ।” 
ধনতস্ত্বের সংকট যেমন আজ এক আন্তর্জাতিক সংকট, নি তার 
পরিত্রাণের এই তৃতীয়পক্ষ-স্থলভ দৃষ্টিভঙ্গীও আজ এক আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী । 
আমাদের দেশে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই “তৃতীয়পক্ষ-নীতির” প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
হলেন "সাহিত্য-পত্র”। (তবে 'সাহিত্য-পত্র” একেবারে একা নন, শ্রেণীগত- 
ভাবে তাদের স্বজন-মহল থেকে ক্রমশই ধ্বনিত হচ্ছে “সাহিত্য-পত্র-র 
““থিওরেটিসিয়ান’কে ধন্যবাদের আড়ম্বর বোষণা-+ক্রান্তি”, শারদীয়া সংখ্যা, 
১৩৫৫, ত্রিদিব চৌধুরী-লিখিত “সাহিত্য-বিচারে মার্কসবাদ’ টব )। 
“সাহিত্য-পত্র” একদিকে বুর্জোয়া ভাববাদী বুদ্ধদেব বন্থ-প্রমুখ সাহিত্যিকদের 
বিরুদ্ধে, আর একদিকে ‘পরিচয়’ ও “প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের? “যান্ত্রিক 
সমাজতান্ত্রিক. ৃষ্টিভঙ্গীর” বিরুদ্ধে! উপরোক্ত বুম বা সাত্র-এর পথকে 
অনুসরণ ক'রে “দাহিত্য-পত্র'-র “থিওরেটিসিয়ান,ও তাই মার্কস ও এলিয়টের 
ৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে বাংলা সাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক সমালোচনার উৎস 
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খৌজেন! তাই 'দাহিত্য-পত্র'-র যুগান্তকারী আবিষ্কার--“এলিয়টের 
কাব্যের মুক্তিতে সাম্যবাদীর আরম্ভ যদিও হয়তো সে সত্য তিনি জানেন না 
বা মানেন না, অজ্ঞাতসারেই এলিয়টের সমালোচনার মার্ক অঙ্গীকুত” 
€“নাহিত্য-পত্র”_শারদীয়। সংখ্যাটি. এষ. এলিয়ট” নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। 
মার্কস ও এলিয়টের জীবনদর্শনের বৈপ্লবিক সম্পর্ক আবিষ্কারের পর এছ্দেলসের 
. বিষয়বন্ত-সর্বস্বতা বা আদ্দিক-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণীকে বিকৃত 

“সাহিত্যপত্র” নতুন “মার্কসীয়” কানুন পত্তন করেন-_নন্দনতত্বে ব! শিল্প-সাহিত্য 
বিচারে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তর মধ্যে আঙ্গিকের প্রাধান্তই হল মুখ্য বিচার। 
অর্থাৎ এই বিধানকে স্বীকার ক'রে নিলে দাড়ায়_এজেলসের নির্দেশ 
_ অনুসারে আমাদের হতে হবে আর্টের ক্ষেত্রে ফরম্যালিস্ম-এ বিশ্বাসী, 
“বিশুদ্ধ সাহিত্যের’ দরদী । এই ভাবেই তৃতীয় পক্ষাভিমানী বুদ্ধিজীবীরা 
আজ মার্কসবাদকে “সংশোধন” ক'রে তাদের কলুষিত জীবনবোধের হাতিয়ার ' 
হিসাবে একে ব্যবহারের চেষ্ট। করে। 


শিল্প-ও সাহিত্য বিষয়ে 'সাহিত্য-পত্র'র অবশ্যই একটা! বক্তব্য থাকতে 
পারে। কিন্তু আমাদের আপত্তি সেইখানে যেখানে তারা ফতোয়া জারি 
করেন_-শিল্প বিচারে কোনে৷ পার্টি লাইন বা মার্কসীয় নিয়মকানুন প্রযোজ্য 
নয়।” এই ভাবে মনগড়া থিওরি দিয়ে তারা একদিকে মার্কসবাদের মুখ বন্ধ 
ক'রতে চান, অপর দিকে সাহিত্যে নিজেদের শ্রেণীগত স্বেচ্ছাচারের 
অনধিকারকে অব্যাহত রাখতে চান । 

বলাই বাহুল্য, “সাহিত্যপত্র'র এই 'মার্কসবাদ'-_বুর্জোয়া বুদ্ধিজীরীর 
মনগড়া মার্কসবাদ, এই মার্কসবাদ লেনিন-স্টালিন, জ দানভ ব! কডওয়েলের 
মার্কসবাদ নয়। মার্কসবাদ সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপরোক্ত শ্রেণীগত স্বেচ্ছাচারকে 
বরদাস্ত করে না, শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থে পার্টি লাইনের নির্দেশে সাহিত্যকে 
'নিয়ত্রিত করার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করে। কিন্তু তাই বলে মার্কসবাদ 
. শিল্প ও সাহিত্যকে রাজনৈতিক প্রচারপত্রে পরিণত করার ঘোর বিরোধী । 
মার্কসবাদী চান শিল্প ও রাজনীতি, বিষয়বন্ত ও আজিকের এক্য । সেই জন্যই 
মার্কসবাদ মনে করে--ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সাহিত্যের দারিন্্য যেমন তার আন্দিক- 
সর্বন্বতায়, তেমনি আদ্দিককে একেবারে অবহেলা করে কেবলমাত্র বিষয়- 
বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপকে মার্কদবাদ যান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টি বলে নিন্দা 
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করে (আর্দিক-বিষয়বস্তর সম্পর্ক সম্বন্ধে এল্সেলসের বক্তব্য এই দৃষ্টিতে . 
বিচার্ষ )। এক কথায় মার্কসবাদীরা নন্দনতত্ব সম্পর্কে. উদ্ীপীন থাকতে 
পারেন না। তবে তারা মনে করেন_ রসম্থ ও রাজনৈতিক কাজের মধ্যে 
কোন কৃত্রিম ব্যবধান নেই। শিল্পী ও জনসাধারণের একই শিল্প স্থ্টি দ্বারা 
অভিভূত হওয়ার শক্তি ও সম্ভাবনা আছে৷ ( এই প্রসঙ্গে ফরাসী কমিউনিস্ট 
পার্টির একাদশ কংগ্রেসে লোর' কাসানভ। কর্তৃক উপস্থাপিত শিল্প-বিষয়ক 
রিপোর্ট দ্রষ্টব্য )। 

সাহিত্য-পত্ৰ'র স্বেচ্ছাচার-প্রিয়তার কয়েকটি নমুনা দিলেই তাঁদের 
উদ্দেশ্য বোঝা যাবে । দেখা যাবে--ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সাহিত্যের নেতাদের মুখে 
মুখে আজ আত্মপক্ষ সমর্থনের যে সব বাঁধা বুলি, সেই বুলিই 'সাহিত্য-পত্রের” 
ঠোটেও। প্রথমেই চোখে পড়ে “সাহিত্য-পত্রের” রাজনীতি ও মতবাদের 
প্রতি বিতৃষ্ণা। এবং এই দিক থেকে “সাহিত্য-পত্র” শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বস্থর 
‘কবিতা’র সঙ্গে একেবারে সমগোত্রীয় । “সাহিত্য-পত্রঁ বলেন__“সাহিত্য 
সমালোচনায় বিশেষ বিশেষ রাজনীতির স্বকপোলপ্রযুক্ত মতবাদের...মাঁনদণ্ড 
পরিচালনা দেখে (তাঁরা ) কমবেশী বিমুঢ়1” তাছাড়া তাঁরা মনে করেন__ 
মতবাদের উগ্রতা “সাহিত্যের স্বাধীনতার প্রতিকূল” । “কবিতা"ও অভিযোগ 
করেন-__“দেশের সবকটি পোলিটিক্যাল পার্টি সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক একটি 
ফ্ৰণ্ট খুলেছে” এবং আক্ষেপ করেন_“কোনে! মতবাদের দাসত্ব স্বীকার 
করলে শক্তিশালী কবিরও অপমৃত্যু ঘটে৷” উদাহরণ হিসাবে তারা৷ 
দেখিয়েছেন স্থকান্তকে | ( ‘কবিতা’ আষাঢ়, ১৩৫৪) দসাহিত্য-পত্র” ও. 
‘কবিতা’য় এই আলিঙ্গন আকম্মিক নয়, প্রায় প্রতিটি মূলস্থত্রেই রয়েছে এই 
মিলন-মন্ত্রের মায়াজাল। নন্দনতত্বের দিক থেকেও এদের দৃষ্টিভঙ্গীতে আছে 
অদ্ভূত মিল। “কবিতা” অনেক দিন থেকে প্রচার করেন- আর্টের জন্যই আর্ট 
বা সৌন্দর্যের জন্যই সৌন্দর্য। “সাহিত্য-পত্র"গ বলেন--“লৌন্দর্য-তত্বের প্রথম 
পরীক্ষাতেই প্রয়োজন...নিছক সৌন্দর্যের চেতনা 1” সংঘ ও সমষ্টির প্রতি 
বৈরাগ্য-বিষয়েও উভয়ের সাহিত্যিক নিষ্ঠা একেবারেই তুল্যমূল্য । “কবিতা” 
আক্ষেপ করেন কিভাবে “যুগের কাছে ব্যক্তির সর্বস্ব সমর্পণের সমীকরণে” 
কবিত্বের কুঁড়ি ধরেই ঝরে যাচ্ছে অথবা “একটি কঠিন, সংকীর্ণ তথাকথিত: 
বৈজ্ঞানিক মতবাদ” কিভাবে সাহিত্যিকের “হৃদয়ের স্বাভাবিক উন্মুখতার 
সঙ্গে পদে পদে দানা বাধিয়ে” ফিরছে। “কবিতার নিভূল প্রেমিস থেকে 
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“সাহিত্যপত্র” তাই মন্তব্য করেন_ “শিল্প-সাহিত্য রচনায় আজও.-----ব্যক্তি 
রচয়িতাই প্রাথমিক ৮ এবং কাজে কাজেই “শিল্প-রচনার প্রয়োজনীয় অবকাশ 
বা নৈঃসক্ধ্যহীন সঙ্বে......বিজ্ঞানের ছাপমারা সত্বেও” শিল্প-সাহিত্যের 
অপমৃত্যু অনিবার্ধ। কাজেই দেখা যাচ্ছে ‘সাহিত্য-পত্রের’ মাঝ্সবাদ 
“কবিতা”র বিশুদ্ধ সাহিত্যবাঁদেরই এক গিণ্টি করা সংস্করণ। | 
বলাই বাহুল্য, লেনিনের মাব্সবাদ বা জদীনভের মাক্সবাদ, সাহিত্য 
বিষয়ে “সাহিত্য-পত্রের, এই স্থবিধাবাদী “যাব্সবাদে'র চেহার! নগ্রভাবে 
উদ্ঘাটিত করে দেয় । সোভিয়েট রাশিয়ায় সাহিত্যিক পঞ্চম বাহিনীর 
কিছুদিন আগে একটু সক্রিয় হয়ে ওঠে । এদের পুরোধ! ছিলেন জসচেস্কো 
ও তীর সম্ধ্মীরা। জসচেস্কে! বলেন-_-“আজকাঁল বলা হয় লেখকের একটা 
মতবাদ. থাকার প্রয়োজন । কথাটা আমার কাছে মনে হয় একটা অর্থহীন 
প্রলাপ মাত্র। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে__ আমি কোন রাজনৈতিক 
দলের লোক, তাহলে আমি বলব-আমি রাজনীতির উধের্1” 
€ 201870ঘ- Tasks of Soviet Witers নামক পুস্তিকা! দ্ৰষ্টব্য, পৃঃ ৪ )। 
সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি “সাহিত্যের স্বাধীনতার’ জন্য 
এই আক্ষেপকে মানবতা-বিরোধী, সোভিয়েট-বিরোধী ও মাক্সবাদ-বিরোধী 
বলে রায় দ্রিয়েছে। জসচেঙ্কো ও তার বন্ধুদের সমালোচনা প্রসঙ্গে জদানভ 
মন্তব্য করেন__মতবাদের শৃন্যচারিতা বা দারিদ্র্য সোভিয়েট সাহিত্যের 
পরিপন্থী ; বিষয়বস্তকে অবহেল। ক’রে সুন্দর থেকে স্ুন্দরতর আঙ্গিকের পিছনে 
ছুটে চল! এবং বিশ্তুদ্ধ সাহিত্যের নামে উদ্দেশ্ঠহীনতার প্রশ্রয় দেওয়া ক্ষয়িষ্ণু 
বুর্জোয়া সাহিত্যের লক্ষণ। এই প্রসঙ্গে লেনিনের বিখ্যাত পপার্টিগত 
সাহিত্যের নীতি উদ্ধৃত ক'রে তিনি দেখান__“সাহিত্য শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থের 
উর্ধ্বে কোন ব্যক্তিবিশেষের বা কোন উপদলের লাভের যন্ত্র হতে 'পাঁরে না 
অথবা শ্রমিক-শ্রেণীর সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের 
হাতিয়ার হতে পারে না” (ও বই)। লেনিনের এই পার্টিগত সাহিত্যের 
নীতিকে আরও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাও সে-তুঙ লিখেছেন_-“আজকের 
দুনিয়ায় সর্বপ্রকার সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্যই বিশেষ বিশেষ সামাজিক শ্রেণী 
‘এবং বিশেষ বিশেষ দলের সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক 
ধারা এর! অনুসরণ ক'রে চলে। আর্টের জন্যই আর্ট, সামাজিক শ্রেণী- 
নিরপেক্ষ আর্ট, রাজনীতির সন্দে সমান্তরাল অথবা রাজনীতি শূন্য আর্ট 
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বলে আসলে কিছু নাই, এবং যে কারণে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে_যেখানে ' 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বর্তমান-_আট” শ্রেণীশ্বার্থ ও দলম্বার্থ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত 
. হতে বাধ্য, ঠিক সেই কারণেই যে বিশেষ শ্রেণী ও দলের বিপ্রবকালে একটি 
বিশিষ্ট দলের বৈপ্লবিক ভূমিকা রয়েছে, আর্টকে অবশ্যই সেই শ্রেণী ও সেই 
দলের রাজনৈতিক দাবী দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে হুবে।” (মাও সে-তুঙ 
“াহিত্য-কথা” পরিচয়, ফান্তন, ১৩৫৫ )। 2 

বস্তুতঃ “সাহিত্য-পত্রের*ও রাজনীতি আছে এবং এই রাজনীতির আবেগে 
মার্কস-এপ্দেলসের বড় বড় উদ্ধ তি বুকে বেঁধে তাদের যেমন সোভিয়েটের সর্ব 
শ্রেষ্ট মার্কসবাদী নেতৃত্বের নির্দেশকে অগ্রান্থ করতে একটুও বাধে না, তেমনি 
বাধে না অস্বীকার করতে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাহিত্য- 
বিষয়ক নির্দেশকে। কিছুদিন আগে ফ্রান্সে মার্কসবাদে বিশ্বাসী সাহিত্যিক 
ও শিল্পীদের মধ্যে সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে মার্কসীয় নীতি সম্পর্কে মতবিরোধ ' 
দেখা দেয়। কোন কোন বুদ্ধিজীবী গারোদি বা এরভের নেতৃত্বে সাহ্ত্যিকে 
পার্টি “ডিক্টেশন” থেকে উত্বে রাখার দাবী জানান। ফরাসী দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
মার্কসবাদী নেতৃত্ব এই মতবাদকে বুর্জোয়া চিন্তাধারার জের ব'লে অভিহিত 
করেন এবং এই ধারণাকে মার্কসবাদ-বিরোধী বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
'সাহিত্য-পত্র" ও তীঁদের বুর্জোয়া প্রভুর! হয়তো খুশি হতেন যদি গারোদি 
ও এরভে টিটোর পথ বেছে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তকে অস্বীকার 
করতেন, কিন্তু তারা এ নির্দেশকে অকুঠভাবে গ্রহণ করেছেন । কিন্তু “সাহিত্য 
পত্র" এর্‌ভে ও গারোদির এই মত-পরিবর্তনকে সবত্বে চেপে গিয়ে তাদের, 
পূর্বমতকে প্রচার করতে কেন এত উৎসাহী, তা ছুর্নীতিপরায়ণ বুর্জোয়। 
বুদ্ধিজীবীদের যার! চেনেন তাদের বুঝতে কষ্ট হবে না। 

বুর্জোয়। সাহিত্যিক ও শিল্পীরা সাহিত্যের শ্রেতী-চরিত্রে বিশ্বাস করেন না। 
এইজন্যই তাদের চোখে “ব্বন্থ ও স্তরের বিভেদগুলির মূলা আপেক্ষিক |” একই 
কারণে শ্রেণী ও সংগ্রামের বৃহত্তর ইতিহাস থেকে সম্পর্কচ্যত করে শিল্প- 
সাহিত্যের ইতিহাসকে এক শ্রেশী-নিরপেক্ষ রূপদান করার প্রবণতা এদের 
মধ্যে অত্যন্ত প্রবল । ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সাহিত্যের একজন প্রধান পাণ্ডা সার 
এই জন্যই তীর সৃষ্টি মানুষকে ইতিহাস থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে দেখতে চান। 
এরা মার্কসবাদের অপব্যাখ্যা ক'রে প্রচার করেন__মার্কসবাদীরা ইতিহাসের 
নামে শ্রেণী-সংগ্রামের হাতুড়ি দিয়ে সাহিত্যকে বিচার করে, তারা তার মধ্যে 


হুঁ 
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খোঁজে তাদের রাজনীতি ও অর্থনীতির পার্টি-নিদিষ্ট ফরমূলা, মা্্যকে 
পরিণত করে. কতকগুলো! অন্ধ যান্ত্রিক শক্তির ক্রীড়নরে। বুদ্ধদেব বস্থ এক 
বার স্বকান্তের কবিতা নিয়ে সমালোচনায় অবতীর্ণ হ’য়ে তাদের সাগর-পাঁরের 
মনিবদের এই ধারণার প্রতিধ্বনি করেন। তিনি অভিযোগ করেন--স্থৃকান্তের - 
কবিতাগুলি “যেন (কমিউনিস্ট ) মতবাদের চিত্রণ মাত্র, জোর গলায় চেঁচিয়ে 
বলা, কবিতা না হয়ে খবরের কাগজের প্যারাগ্রাফ হলেই যেন মানাতো” 
(“কবিতা” আশ্বিন, ১৩৫৪), সুকান্ত যে-ভাবে “ললিত পদাষলীতে গদ্যের 
হাতুড়িকে আহ্বান” করত, তাতেই তার! দেখতেন রাজনীতির ফরমাস। 
“সাহিত্য-পত্র"ও এই শ্রেণী-নির্দিষ্ট “কল্পিত ভাগাভাগির কাঠিন্যে”__রীতিমত 
ক, তাই তারাও মার্কসবাদী সাহিত্য-বিচারের বিরুদ্ধে কুৎসার তুবড়ী 
ছোটান। তারা প্রচার করেন-__মারকসবাদী সমালোচকর1_-“কবিতায় চান 
গল্প, গল্পে চান সংবাদ, রাজনীতির কর্মক্ষেত্রের বিবেচ্য করেন প্রাথমিক 
দাবি গল্প বিচারে, অর্থনীতির. তত্বের বর্ষফল খোঁজেন কাব্যের মিলে, 
আমাদের সমাজের জীবনের মনোলৌল্যে খোঁজেন সোভিযেট প্রতিষ্ঠিত 
বাস্তবতা ।” এইভাবেই মিথ্যার জাল বুনে অথবা সত্যের বিকৃত ব্যাখ্যা 
ক'রে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে বুর্জোয়! বুদ্ধিজীবীদের আপ্রাণ প্রয়াস । 
এটাই হল কোয়েস্লারী রীতি । 

সাহিত্য-পত্র গারোদি-তক্ত | কিন্তু “স্বদেশের” সামাজিক জীবনের 
মনোলোল্যে গারোদি তীর ‘ভক্ত'দের মত দিশেহারা নন। তিনি এই 
মনোলৌল্যের ছবি এঁকেছেন তার কবরখানার সাহিত্য” নামক পুস্তিকায় 


এবং সজোরে ঘোষণা! করেছেন__এই মনোলৌল্যে ফ্রান্সের পরিচয় নয় | 


“ফ্রান্সে আছে আর এক ফ্রান্স”--যে ফ্রান্স ব্যারিকেডের সামনে দাড়িয়ে 
লড়াই করে চলেছে বুর্জোয়া দস্থার বিরুদ্ধে কারখানার মেশিন-টুল হাতে 


' নিয়ে, ল্যাবরেটারীতে ফরমূলার সাহায্যে এবং ক্ষেত খামারে হাতে লাঙল 


ধরে। তিনি আরও বলেন_সংগ্রাী মানুষের এই জীবনধারা থেকে 
লেখক ও শিল্পী নির্বাসন করবেন তাদের রচনার নতুন উপাদান। এই 
প্রসঙ্গে তিনি উপস্থাপিত করেন শিল্প-বিষয়ে মার্কসবাদীর দৃষ্টিভদ্দীকে । 
তিনি লেখেন [009 artist’s choice has a class significance, 
itis not determined by li.erary or technical reasons” 


লেখক বাস্তব অবস্থার কোন একটি দিককে তীর রচনায় রূপায়িত করেন, 
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তিনি হয় বিশ্বাস করেন সেই বাস্তবতাকে যা কলুষিত ও মরণশীল, অথবা 
সেই বাস্তবতা যা জীবন- -মুখর ও বিকাশোন্ুখ | ( Roger Garaudy— 
Literature of the Graveyard, P. 60-6) “সাহিত্য-পত্র ভুলে যান 
যে ভারতবর্ষেও আছে আর এক ভারতবর্ষ, যেখানে মানুষ সোভিয়েটের 
আদর্শে নতুন জীবন রচনার স্পন্দনে প্রাণচঞ্চল। বুর্জোয়্াদের বাঁশ-বনে 
“দাহিত্য-পত্র ডোম-কানা। কাজেই তাদের কাছে--“ভারতীয়” জীবনের 
মুনোলৌল্যই একমাত্র বাস্তবতা । 

বুর্জোয়। সাহিত্যিকরা আজ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর দেউলিয়াপনা সম্পর্কে 
অত্যন্ত সচেতন। এই জন্যই তাঁদের মাঝ্স-এক্দেলস্‌ ভক্তির শপথ নিতে 
হয় বারবার। তাঁদের বুর্জোয়া দাসত্ববৃত্তির তাঁরা সমর্থন খোঁজেন 
মার্কস-এক্ষেলসের উদ্ধ তির বিকৃত বিচারে । এক্ষেলস্‌ বালজাকের সাহিত্য- 
স্থির বিচার প্রসর্গে একবার মন্তব্য করেন-__বালজাক্‌ রাজনীতি-ক্ষেন্রে 
ফরাসী রাজতন্ত্রের সমর্থক হলেও তার কাব্য-স্থষ্টিতে নিজেরই সহানুভূতি 
ও রাজনৈতিক পক্ষপাঁতের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, ভবিষ্যতের 
প্রকৃত মানুষ যারা, তারা যে তখন কোথায়, তা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন । 
এইজন্য এই সাহিত্যকে এক্েলস্‌ বস্তনিষ্ঠার এক বিরাট গৌরব-মণ্ডিত 
নিদর্শন ব'লে অভিনন্দন জানান “সাহিত্য-পত্র এক্দেলসের এই উক্তির 
কদর্য ক'রে আবদার জানান-_তীদের কাব্যের যে আপাত-বৈপরীত্য তার 
প্রতি এঙ্গেলসের এই নির্দেশ অনুসারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হোক। তারা 
পণ্ডিতী ঢঙে ফতোয়া জারি করেন-“যে স্তরে জীবনের রূপান্তর, সে 
রূপান্তরের স্তরে অনেক সময় এসে যায় আপাত-বৈপরীত্য 1” কিন্তু তাদের 
মূল প্রতিজ্ঞায় এক বিরাট ভুল রয়ে গেছে। আজ পৃথিবী জীবনের 
রূপান্তরের স্তরকে অতিক্রম ক'রে অনেক দেশে নতুন জীবনের বনিয়াদ 
ইতিমধ্যেই, তৈরী ক'রে ফেলেছে এবং অন্ত্রও এই ভবিষ্যতাভাস এত 
স্পষ্ট যে আপাঁত-বৈপরীত্যের স্থযোগ আজ আর নাই বললেই চলে। 
আজকে লেখকের যদি চোখ থাকে, তবে তার সামনে বর্তমান এবং 
ভবিষ্যৎ স্থনিশ্চিত। দ্বিতীয়ত, এই আপাত-বৈপরীত্যের থিওরীকে সামনে 
রেখে 'সাহিত্য-পত্র” যাদের সাহিত্য-স্থষ্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর অভিনন্বনযোগ্য . 
বলে রায় দেন, তীরা হলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এলিয়ট ও জাতীয় 
ক্ষেত্রে অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত । এলিয়টের ক্যাথলিক মতবাদ সত্বেও এবং 
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অচিন্ত্যকুমারের হাকিম হওয়া সত্বেও যদি তাদের সাহিত্যে বিকাশোম্মুখ 
জীবনের অঙ্গীকার থাকত, তবে আমরা নিশ্চয়ই তাদের অভিনন্দন 
জানাতাম। কিন্তু আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে অচিন্তযকুমারের কাব্যে শ্রমিক 
কৃষকদের আমরা দেখেছি মৃত জীবনের মন্ত্র জপ করতে ; অচিন্ত্যকুমারকে 
আমরা দেখেছি বুর্জোয়া আদালতের হাকিম-স্থলভ উদ্দেশ্যহীনত! নিয়ে 
শ্রমিক-কৃষকের জীবন নিয়ে পুতুল নাচের আসর জমাতে। আর যে 
এলিয়টের মধ্যে “সাহিত্য-পত্র” দেখেন “জীবনের অন্গীকারের স্পষ্ট ছন্দ,” 
সেই এলিয়টকেই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদীরা আখ্যা দেন বুর্জোয়া ক্ষয়িষ্ণুতার 
চারণকবি বলে। সেই এলিয়টকেই ত্রাসলাভ-সম্মেলনের বেদী থেকে 
সোভিয়েট লেখকদের প্রতিনিধি ফাঁদাইয়েভ তুলনা করেন সাহিত্য-ক্ষেন্রে 
হায়েন। ও শৃগালের সঙ্গে । আসলে, অচিস্ত্য-এলিয়ট-“সাহিত্য-পত্রের" 
আপাত-বৈপরীত্যই শুধু আমাদের চোখে পড়ে না, তারা রাজনীতির দিক 
থেকে ধনতন্্রবাদী, সাহিত্যের দিক থেকে বুর্জোয়! ক্ষয়িষ্ণুতারও উপাসক 
আপাত-বৈপরীত্যের ন্লোগানট! সাহিত্য-রসিক জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার 
জন্য “সাহিত্য-পত্রের” একটা কৌশল মাত্র । 

এই জন্যই দেখি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাহিত্যের হায়েনা ও শৃগালের 
এদেশী দরদীর! কমিউনিস্ট-বিরোধী কুৎসা রটনায় এত বেশী পঞ্চমুখ। 
তারা নেহেরু স্থলভ “জাতীয়” শোভিনিস্টের দৃষ্টিতে বলেন__-ক্মিউনিষ্টর! 
ভাবে “বাঙালী ও সোভিয়েট মন একই ছন্দে চলেছে ।” জয়প্রকাশ 
নারায়ণ থেকে স্থবোধ ঘোষ, বনফুল, সজনী দাস এ এক কথাই বলে। 
“সাহিত্য-পত্র'ও যে ওই বুলি ধরেছে, এর থেকে বোঝা যায় কাদের 
. সঙ্গে তার আত্মিক যোগাযোগ । কমিউনিস্ট জীবন-দৃষ্টিকে ব্যঙ্গ ক'রে তারা 
. লেখেন_শ্রেণীহীন সমাজে শুনেছি গৌরবশশীর জন্তে কাতর কবিকে 
প্রলাপ করতে হবে না।” কমিউনিস্টদের জীবনবোধকে উপহাস করে 
তীরা বলেন__“বর্তমান বিপ্রবীর বিবাহ যৌন-বিবাহ নয়, বৈপ্লবিক বিবাহ ।” 
“সাহিত্য-পত্রের” এই কুৎসিৎ স্থুল রসিকতা “হোরাইজন” বা “নিউ রাইটিং-এর 
কমিউনিস্ট-বিরোধী সাহিত্য-স্থষ্টির যে তৃতীয়পক্ষ-স্থলভ নিরপেক্ষ সংস্করণ 
তা বুঝতে আমাদের দেশের শ্রমিক-শ্রেণীর আজ আর বাকী নাই। 

আরি বারবুম একবার বলেছিলেন—“the golden mean is reaction 
hiding its face.”—সাহিত্য-পত্ৰের না-বুর্জোয়া নাকমিউনিষ্ট” তৃতীয় 
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পন্থাও যে বুর্জোয়া দক্ষিণপন্থারই এক ছদ্মবেশ তা উপরের বিভিন্ন উদাহরণ 
থেকেই .পাঠকগোষ্ঠী অনুধাবন করতে পারবেন । শ্রেণী সৌহার্দ্য বিশ্বাস ও শ্রেণী 
সংগ্রামে আতঙ্ক এই ছন্সবেশী দক্ষিণপন্থী সহানুভূতির মূল পরিচয়। সংগ্রামী 
শ্রমিক শ্রেণীর বলিষ্ঠ জীবনধাঁরার চেতনা স্থকান্ত-কাব্যকে ষে বিপুল জনপ্রিয়তা! 
দিয়েছে, তাতে “সাহিত্য-পত্র”ঁ “কবিতীর মতই অসন্ত্ট। বুদ্ধদেব 
বস্থুর মতই 'দাহিত্য-পত্র"ও ভাবেন--স্থকান্তের এই জনপ্রিয়তা “সজ্ঘবদ্ধ 
অতিকথন”-এর অযবা পার্ট প্রোপাগাগ্ডার ফল। বলাই বাহুল্য, “সাহিত্য- 
পত্রের” জনসাধারণ সম্পর্কে ধারণ! শ্রমিক শ্রেণীর ধারণা থেকে একেবারেই 
আনাদা। বুর্জোয়া-শ্রেণীর ‘people’™-ই সাহিত্য-পত্রের people, সেইজন্যই 
সাহিত্য-পত্রের “থিওরৈটিসিয়ান নিবেদন করেন-_-“বুদ্ধদেববাবুর সাহিত্য- 
সথা আমাদের শ্রদ্ধার বস্তু.-‘আমি জানি তীর শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা ৷” 
অর্থাৎ বৃদ্ধদেববাবুরা যে-‘জনসাধারণের’ মধ্যে জনপ্রির, সেই 'জনসাধারণই” হল 
সাহিত্য-পত্রেরও ভরসাস্থল। 

সাহিত্য-হুষ্টির দিক থেকেও “দাহিত্য-পত্রে'র বুদ্ধদেব বন্ধ, স্থবীন্দ্রনাথ দত্ত 
প্রভৃতির “শিল্প-প্রতিটা*র প্রতি গভীর শ্রদ্ধাও মোটেই আকস্মিক নয়। শ্রেণী- 
, সংগ্রামে বিতৃষণ ও বিশুদ্ধ সাহিত্যে বিশ্বাস এদের ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সাহিত্যের 
“দীর্ঘ সাহিত্যিক নিষ্ঠা”র উপর দরদী করে তুলেছে । এবং এই" দরদের . 
সুত্র ধরেই “সাহিত্য-পত্র” বুদ্ধদেববাবুদের মাক্সবাদী সাহিত্যাদর্শকে সাহিত্যের 
যান্ত্রিক সমালোচনা ব'লে উপহাস করার অভ্যাসকে “সশ্রদ্ধ বিবেচনার যোগ্য” 
বলে রায় দেন। মার্কসবাদী সাহিত্যাদর্শের প্রতি “সাহ্ত্যি-পক্রে'র এই 
আন্তরিক বিদ্বেষের কারণ খুবই অনুমেয় । এই বিতৃষ্ণা এইজন্য যে: 
জনস্বার্থ-বিরোধিতার জন্য কুখ্যাত “স্থধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও গদ্য বিষয়ে 
বুদ্ধদেববাবু এতোঁকাল পরে..“অনীহা ও অশ্রদ্ধা দূর করতে” পারলেও 
* এদেশের মার্কসবাদীরা এখনও তা পারেন নি। এই বিতৃষ্ণা এইজন্য যে-_ 
শ্রেণী-সৌহার্দ্য ও প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদের মূল গায়েন তারাশঙ্কর বন্দ্যেপাধ্যায়ের 
বৃহৎ জীবনবোধ'কে “দাহিত্য-পত্রঁ তারিফ করেন, কিন্তু তারা করেন না । 
সাহিত্যে পার্টিনিয়ন্ত্ণের বিরুদ্ধে অথবা সাহিত্যিকের স্বাধীনতার জন্য 
'সাহিত্য-পত্র” যখন ক্রন্দনের রোল তোলেন, তখন আসলে তারা চান ক্ষয়িষ্ণু 
বুর্জোয়া সাহিত্যের বিদেশী ও স্বদেশী পুরোধাঁদের পক্ষে ওকালতী 
করার স্বাধীনতা । 


১৩৫৬]. ১" মার্কদবাদের নয়া ভাষ্য. ৬১৩ 


বলাই বাহুল্য, মার্কসবাদী সাহিত্য-সষ্টি স্বাধীনতার নামে সাহিত্যিকের 
এই শ্রেণী-নিরপেক্ষ, জনগণ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্ীকে কিছুতেই বরদাস্ত করে 
না। জনসাধারণের সংগ্রামী চেতনার প্রতি উদাসীন এই ধরনের সাহিত্য- 
সেবীরা যে বিপ্লবের মুহুর্তে বিষ্ব স্বরূপ, তা মার্কসবাদীরা জানে। তাই তো 
মাও সে-তুঙ্‌ এই ধরণের লোকদের সম্পর্কে লেখেন_-“বিশেষ এক ধরনের 
লোক আছে জনগণের ্বার্থবিষয়ে কোন প্রকৃত আগ্রহ যাঁদের নাই, যারা 
জনগণের সংগ্রাম ও বিজয়কে কেবলমাত্র উদাসীন দর্শকের 'দৃষ্টিতেই দেখে 
থাকে"; তার! শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। নিজেদের বা তাদের প্রিয়- 
_পাত্রদের অথবা নিজ নিজ মহলের কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের হাজার জয়গান 
ক'রেও তারা কখনও ক্লান্তি বোধ করে; না। , বিপ্লবী জনগণের গুণপনাঁর 
জয়গান করবার কোন অভিগ্রায়ই অবশ্য এ-হেন পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যক্তি- 
. স্বাতত্র্যবাঁদীদের নাই । এরা সব বিপ্লবীদের , পরগাছ। মাত্র । এদের বাদ 
দিলে বিগ্রবের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।” (মাও সে-তুঙ-_সাহিত্য 
কথা» পরিচয়, ফান্তন, ১৩:৫।) . 

নরহরি কবিরাজ 


মোদিনীপুর 


তোমরা কঠিন শপথ করেছ জান দেবে তবু দেবে না ধান 
গ্রাম গ্রীমান্তে তোমাদের দাবী বহ্নিমান ! 
তোমর! আমার বিলাদী কাব্যে জেলেছ ক্রুদ্ধ প্রাণের চিতা 
তোমরা আমায় করেছ ক্ষিপ্ত 
তোমরা আমায় করেছ দীপ্ত 
জানি এ জীবন হবে ন! তৃপ্ত যতদিন মাটি শৃঙ্খলিতা 
চাষী-মজুরের বুকের আগুনে দাউ দাউ জলে কাব্য-চিতা। 


ইতিহাস-জোড়। আবর্জনার ছুরতিক্রম্য খাঁড়া পাহাড় 
পদতলে তার গণ-মানবের শুক্‌নে হাড় ! 
পুপ্ত পুগ্ত ক্ষোভের বাম্পে রচন! করেছে অগ্রি-গিরি 
"তোমাদের ভাঙা-পাঁজরায় আজ 
স্যায্য-দাবীর গর্জার বাজ 
তাইতে| পরেছ রণজরী সাজ ক্ষেত্র খামার সবলে ঘিরি” 
রক্তাক্ষরে তোমাদের কথা রূচে ইতিহাস বক্ষ চিরি”। 


মেকী স্বাধীনতা সেবাঁদল পুষে ছাড়ে অহিংস হুহুস্কার 
ধনিক রাষ্ট্র শাসনের যত ত'শীলদাঁর 
সর্বহারার চক্ষের জলে সিক্ত ঘাঁটিতে জোকের মত 
শুষে শুষে খায়" বৃক্ষের রক্ত 
ুদ্ধ-ৃষ্ট-গান্ধী-ভক্ত 
তামাম্‌ ভারতে জলে ওঠো আজ জঙ্গী কিষাণ কঠোরব্রত। 


কোটি কোটি কাল-কেউটের লেজে লাথি মেরে ওরা কীতিমাঁন 
ভুলে যায় ফাকা রামধূন গেয়ে পাবে না ত্রাণ!" 
শোণিত বর্ণ লক্লকে চেরা করাল রসন। আন্দোলনে 
জাগো বিষধর কাঁল-ফণা তুলে 
দংশন করো শোষণের মূলে 


১৩৫৬ ] মেদিনীপুর ৬১৫ 


ডঙ্ক পতাকা মহাকাশে তুলে ছুলে ওঠো আজ ভূকম্পনে 
স্বদেশী বিদেশী বেণে-গুষ্টীর শেষ ক'রে দাও জঙ্গী মনে। 


শত শহীদের শোণিত-সিন্ধু দাবী করে আজ প্রাণের দাম 
শত তরঙ্গ গর্জন করে কী উদ্দাম ! 
সুদে ও আসলে লাথির বদলে লাথি মারবার কঠোর পণে 
কাল বৈশাখী বিপুল মন্ত 
শক্ষিত করে স্বর্য চন্দ্রে 
প্রাণ-চেতনার রন্ধ্ে রন্ধে ফেটে পড়ে ক্রোধ বিস্ফোরণে, 
মেঘের আওয়াজে শহীদের ডাক প্রলযঙ্কর বিবর্তনে । 


বিপ্রবী রণ-হুষ্কারে শোনো শ্রমিকেরা ছাড়ে সিংহনাদ 
কণ্ঠে তাঁদের শ্রেণীহীন মহাসাম্যবাদ ! 
অজেয় শপথ সারা দুনিয়ার সর্বহারার মুক্তিগানে 
বিপুল বীর্ষে যন্ত্রশালার 
ভাঙবেই তালাবন্ধ দুয়ার 
ধুলায় লুটাবে শৃঙ্খলভার আগুন জালাবে অযুত প্রাণে 
কান্তের বুকে হাতুড়ীর স্থরঝস্কার বাজে এক্যতানে । 


আমরাও আছি তোমাদের পাশে জান দিও তবু দিও না ধান 
শত চৈতন শত স্থধীরের দীপ্ত প্রাণ 
প্রতিটি ধানের মঞ্জরী বুকে শিখায় শিখায় শঙ্কাবহ ' 
' বাকা কান্তের খজু ক্ষরধার 
আঘাতে আঘাতে শ্রম-চেতনার 
বিপ্লবী স্থরে তোলো হুঙ্কার_-কবি তোমাদের আজ্ঞাবহ 
শহুরে মনের কাব্য-বিলাস জলে পুড়ে যাঁক্‌ ছুধিসহ |4% 


বিমলচন্দ্র ঘোষ 
* ২৪শে এপ্রিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী নগ্সেলন্র সাধারণ অধিবেশনে পঠিত | সম্মেলনের 


বিস্তৃত বিবরণী, সভাপতির ভাষণ, গৃহীত প্রস্তাব ও পঠিত প্রবন্ধ-ইত্যাদি আগামী-দংখ্যা 'পরিচয়ে” 
প্রকাশিত হইবে। | 


লিঞ্চ 
তারপর এক সকালে বনের ভেতর সেই জিনিসটর ওপর 
আমি হৌোচোট খেলায়, 
হোচোট খেলাম শীর্ণ এল্ম আর ওকের বেড়| দেওয়! পারি ফাকা জমিতে 


BURNS lL a নিক্ষল দৃশ্যের 
উন্মোচন হল .. 


একগাদা! ছাইয়ের বিছানায় হিত একটি হাড়ের কাঠামে! 
ঘুমিয়ে আছে। 
একটি তরুণ গাছের দগ্ধীবশেষ ভে তা আঙুল দিয়ে জানাচ্ছে 
. আকাশমুখী অভিযোগ | - 
টুকরা-টুকরা ডালপালা, পোড়া পাতার শিরা উপশিরা, .আর 
তৈলাক্ত গাছের একটি ঝলসানো লতা; 
একপাঁটি জুতো, একটি ফাকা গলাবন্ধ, ফালি ফালি একটা জামা 
নিঃসঙ্গ টুপি, কালোরক্তে-জমাট একজোড়া 
পায়জামা। 
আর দলিত ঘাসের ওপর কয়েকটি বোতাম, মরা দেশলাই 
সিগার আর সিগারেটের পোড়া টুকরো, বাদামের খোলা, 
শূন্য মদের বোতল আর গণিকার একটি লিপ স্টিক ; 
. ইতস্তত আলকাতরা, ছড়ানো চঞ্চল গোছা গোছ। পালখ, 
আর পেট্রলের অতীত গন্ধের আমেজ । 
এবং ভোরের বাতাসে বাতাসে এক কংকাল-করোটির 
চোখের শূন্য কোটরে স্ুর্য-চৌয়ানো! হলুদ বিস্ময় -.. 
একটি বিনষ্ট জীবনের জন্য ঠাণ্ডা করুণায় আমি জমাট 
হয়ে দাড়িয়ে। 
মাটি আকড়ে ধরল আমার পা, আমার হৃদয়ের 
চারদিকে উঠল ভয়ের তুষার-প্রাচীর_ 
স্থর্ঘের মৃত্যু হল আকাশে, তারপর ঘাসে ঘাসে কানাকানি করল রাত্রির বাতাস, 
নেড়ে দিয়ে গেল গাছের পাতাগুলো; শিকারী কুকুরের 
ক্ষুধার্ত চীৎকারে মুখর হল অরণ্য ; পিপাদার্ত অনেক 
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কণ্ঠস্বর অন্ধকারে ; তারপর ক্রমে দর্শকদের আবির্ভাব : 
শুক্ন! হাড় উঠল নড়ে, খড়খড় শব্দে, উঠে দীড়াল হাড়, 
আমার হাড়ে মিশে গেল এতক্ষণে, 

ধৃসর ছাই পরিণত হল- কালো মজবুত মাংসে আমারই দেহে। 


মদের বোতল মুখে মুখে ফিরতে লাগল ; জ্বলতে লাগল, - 
সিগার আর সিগারেট, লিপস্টিক ঘসতে 

লাগল গণিকা তার ঠোটে । 

আর ঘুরপাক খেতে লাগল হাজার চেহারা আমার চারদিকে, 

বার বার দাবী করতে লাগল আমাকে পুড়িয়ে মারার । 


'সে দাবী মিটল, উলঙ্গ করল ওরা আমায়, গলার হাড়ে 
আমার দাত ঠুকে দিল, গিললাম নিজের রক্ত নিজেই । 
ওদের ভয়ংকর চীৎকারে, আমার আওয়াজ গেল তলিয়ে, 
আর তরুণ গাছটির ভালে আমাকে বাধবার সময় আমার কালো 
ভিজে শরীর ওদের হাতে হাতে গেল গড়িয়ে। 
ফুটন্ত আলকাতরায় আটকে গেল শরীর, গা বেয়ে 
নামতে লাগল গলিত উষ্ণতার ধারা 
আর শাদা পালখের নরম স্পর্শ আগার 
কাচা মাংসে ঢুকে গেল, জন্তুর মতো গেডিয়ে উঠলাম । 


তারপর ক্রমে আমার রক্তের উষ্ণত। এল কমে-_পেট্রলের 

শান্তিজল-ছিটানো উপনয়নের মধ্যে দিয়ে জন্মান্তরের শীতলতার । 

আর লাল অগ্নিশিখায় . | 

আমার শরীর, সেদ্ধ কর! বাস্পের মতই আমি আকাশে 

উঠতে লাগলাম ৷ | a 

অসহৃতায়, কাতর প্রার্থনায় শিশুর মৃত জড়িয়ে ধরলাম, 

জড়িয়ে ধরলাম মৃত্যুর উষ্ণ পার্খ দেশকে । 

এখন আমি এক শুকনে। হাড়; আর আমার চোখ এক 

শূন্য খুলির ভেতর থেকে হলুদ 9 সূর্যের দিকে চেয়ে আছে : 
রিচার্ড রাইট 


"অনুবাদ : রামেন্দ্র দেশমুখ্য 


বৌড্রদীন্ত 


সম্পাদকী স্তম্ভে স্তম্ভে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে মানবতা 

প্রাইমারী শিক্ষক ঘরে হনুড়ো জেলে ভাবে কবে পোহাইবে রাতি 
কবে-_প্রশ্ন করে যত ক্ষুধার যঙ্্ায় জীর্ণ তীত্র চোখণ্ডলো 
গাঁকাটা শীতের ছুরি ফুটো চাল ছিন্র করে, মায়েদের কাছে 
নতুন শিশুর জন্ম মনে হয় শূন্য অবান্তর | 


মানবহিতৈষী সেই বক্তা আর বক্তৃতার, ‘এ পৃথিবী মায়ার সংসার’ মার্কা 
যত সিপ্ধবাঁণী 


গরীব আমীর সব ভাই ভাই”- ঈশ্বরের ইচ্ছে আরো দালালীর বিষাক্ত 
| দরবার, 
বুকে হাটা, অবসাদ-নামীবলী বিনামূল্যে বিতরণী সভা 
সমস্ত সমস্ত ব্যর্থ গান্ধীজির রামরাজ্য নেতাজী-স্পর্থিত শূন্য মরিয়ার বন্ধ্যা 
ভেদ ক'রে, যন্ত্রণার হতাশার পাহাড়ের ফাটল ফাটিয়ে 
মানবতা কৌদ্রদীপ্ত। 
যে ছেলে অবাক হয়ে ভাবে কেন সন্ধ্যে হলে এত লোক যাতায়াত ভাঙা 
এত ফিস্ফাস আর এত সাজ মার চোখে তবু কেন থম্থমে কান্নার আভাস ; 
যে মেয়ে আয়ত চোখে রুক্ষ চুলে ভাবে আর ভাবে 
নতুন বসন্ত যত হৃদয়ের, দেহে দেহে, কাপড়ের খুঁটে খুঁটে জড়িয়ে জড়িয়ে 
মিলিটারী ট্রাক-ওড়া ধূলোয় ধূসর দীর্ঘ দুপুরের নলকুপে লাইনে লাইনে 
প্রত্যেক দিনের সঙ্গী কর্কশ গঞ্জনা নিত্য আ-কোমর ক্লান্তি সব ভুলে 
নিকানে। উঠোন-ঘেরা একটু সুখ একটু ভালবাসা 
মানবতা তাদের জন্যেই । রা | 
তাদের জন্যেই এত স্বপ্ন সুখ আশা গান, বিপ্লবের তলোয়ার হয়ে 
অসংখ্য অসংখ্য মৃত্যু মাড়িয়ে মাড়িয়ে পথ করা 
তাদের জন্তেই দগ্ধ পোড়া মাঠে বসন্তের অপর্যাপ্ত হাসি 
আকাশেতে পাখা-মেলা কৃষণ্চুড়া জালিয়ে জালিয়ে 
মানবতা রোন্দরদীপ্ ৷ 
অসীম রায় 


সরোজিনী নাইড়ুর মৃত্যুতে ভারতীয় নারী-সমাজের. ক্ষতি অপুরণীয়। 
অনেক দিক দিয়া তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। একটি বিখ্যাত বাঙালী 
ব্ৰাহ্মণ পরিবারে তাহার জন্ম, কিন্ত তাহার শিক্ষাজীবন কাটিয়াছিল হায়দ্রাবাদে 
ও ইংলণ্ডে। তাহার পিতা ডক্টর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরাট ব্যক্তিত্ব 
সে যুগে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। তাহার বিশেষ কৃতিত্ব হইতেছে যে 
যখন ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-চর্চার কোনও আয়োজন ছিল না, 
তিনি তখন হায়দ্রাবাদে বিজ্ঞান-শিক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন, এবং নিজে 
সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে সচেতন রাখিতে । ইংরাজ- 
গভর্ণম্ণ্টে তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিল না, এবং হায়দ্রাবাদ হইতে তিনি 
কয়েকবার নির্বাসিত হন। সে যুগের ব্রাহ্মদের স্ত্রী-শিক্ষা! সম্বন্ধে যে উংসাহ 
ছিল, তাহারই বশবর্তী হুইয়া তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ কন্যা সরোজিনীকে শুধু 
বিদুষী নয়, বৈজ্ঞানিক করিবেন, ইহাই ছিল তাহার কর্পনা। কিন্তু বিজ্ঞানের 
প্রতি কন্যার শ্রদ্ধা থাকিলেও মমত্ব ছিল না, তিনি অঙ্ক কষিতে কষিতে রচনা 
করিলেন কবিতা যাহা সুচনা করিল তাহার নিজের জীবনের ধারা। আজন্ম 
উদ্ব-সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে সরোজিনী মান্য হইয়াছিলেন; তাহার 
চরিত্রে ফুটিয়া উঠিল বাঙালীর ভাবপ্রবণতা এবং মুসলমান্রে সৌন্দধবোধ। 
পিতা অপেক্ষাও মাতার প্রভাব বোধ হয় তাঁহার জীবনে অধিকতর কার্যকরী 
হইয়াছিল। আমরা ছেলেবেলায় তাঁহার মাতাঁকে দেখিয়াছি। সাধারণ 
_ বাঙালী মহিলা, তিনি যখন তাহার কোমল কণ্ঠে কীর্তন গান গাহিতেন, 
তাহার আবেগ সকলকেই মুগ্ধ করিত। সরোজিনী তাহার পিতার তেজোদৃপ্ত 
বুদ্ধি অপেক্ষা মাতার তাবপ্রবণতার উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। আদর্শের 
আহ্বান অতি সহজেই তাহাকে অভিভূত করিত-_যে জন্য তাহার বক্তৃতা হইত 
এত মর্মস্পর্শী । অবশ্য সরোজিনীর বিদ্যাশিক্ষার আসল বনিয়াদ ছিল 
ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য। ইংরাজি ভাষাকে তিনি ব্যবহার করিতেন 
তাঁহার মাতৃভাষার মতন অনায়াসে । 

অতি অল্প বয়সেই সরোজিনী শিক্ষালাভের জন্য বিলাত গিয়াছিলেন। 
এইখানে তাহার কাব্য-প্রতিভার উন্মেষ হইয়াছিল। তাহার ইংরাজি ভাষায় 
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রচিত কবিতা পাঠ করিয়া এডমণ্ড গস, আর্থার সাইমন্স্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত 
সাহিত্যিকগণ খুশি হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রবীণ এডমণ্ড গম্‌ তাহাকে পরামর্শ 
দিলেন, “তোমার কবিতা কখনও সার্থক হইবে ন! যদি তুমি নিজের 
অভিজ্ঞতালন্ধ স্বদেশী ভাবকে তোমার কবিতার বিষয়বস্তু না করো।” তিনি 
বুঝিয়াছিলেন যে ধার-করা ভাষার ধার-করা ভাবকে. চালানো! অসম্ভব . 
সরোজিনী যে এই উপদেশের সারবন্তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন আমরা তাহার 
পরবর্তাকালের রচিত কবিতা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারি। | 

দেশে যখন ফিরিলেন, তখন হইতেই তিনি বিখ্যাত। ইংরাজী ' ভাষায় , 
কবিতা লিখিয়া ইংরাজি সাহিত্যিকদের নিকট হইতে প্রশংস! লাঁভ' 
করিয়াছেন এ দেশেরই একটি বালিকা,_-এই চমকপ্রদ সংবাদ তাঁহার জন্য 
খ্যাতির সিংহদুয়ার খুলিয়া দিল। এবং এই খ্যাতি তাহার জীবনের শেষ 
দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল,_যদিও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পরে তিনি উল্লেখযোগ্য কিছু 
লিখেন নাই, এবং তাহার বে যাহা লিখিয়াছিলেন দেশের অল্প লোকেরই 
তাহার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। 

কিন্তু দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যাহ! করিলেন, সে-যুগে তাহা! ছিল 
আরও চমকপ্রদ । শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি স্বেচ্ছায় এবং 
, সামাজিক অন্থশাসনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বিবাহ করিলেন একটি 
মাদ্রাজী অত্রাঙ্ণকে | সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে তিনি 
ভয় পান নাই। ূ 

সরোজিনী নাইড়ুর কবিতার-সহিত আমার পরিচয় হয় অতি বাল্যকালে 
কটকে ক্গীরোদরাম চৌধুরী সম্পাদিত 5:% ০ 0] নামক ইংরাজি 
সাঞপ্তাহিকে । কবিতাটির নাম 68197700817) Bearers : এখনও তাহার ছন্দ . 
কানে বাজিতেছে-_ 


Lightly, O lightly, we bear her along 

She sways like a fower in the wind of our song 
She skims like a bird on the foam of a stream, 
She floats like a laugh from the lips of a dream, 


ইত্যাদি ৷ 
ছন্দের “তরল নৃত্যচটুল গতিই এ কবিতাকে স্মরণীয় করিয়াছে, _তাহা 
ব্যতীত ইহাতে আর বিশেষ কিছুই নাই। ইহার বহু বৎসর পরে, ১৯১৭ 
খৃষ্টাব্দে সরোজিনী নাইডুর শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্_The Broken 
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7745 আমাদের নিকট বিজ্ঞাপিত করেন অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। নৃপেনবাবুর অধ্যাপনায় উৎসাহ ছিল প্রচুর, এবং তাহার বিশেষ 
গুণ ছিল এই যে তিনি কখনও তাহার ছাত্রদের তাহার বক্তৃতার কেন্দ্রস্থল 
মনে করিতেন না। নৃতন কিছু তাহার মনকে আকর্ষণ করিলে তিনি 
তাহা ছাত্রদের নিকট প্রচার করিতেন প্রচুর উৎসাহের সহিত,_আমাদের 
সন্ধানী মন তাহাতে খুশি হইয়। উঠিত। 
স্বীকার করিব, সরোজিনী নাইডুর কবিত! অন্তত আমাকে মুগ্ধ 
করিয়াছিল, তাহার অতুলনীয় রূপসজ্জা! আমার চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। 
আজ হয় তোঁ ঠিক সেইভাবে তাহার কবিতা আমার মনকে আন্দোলিত 
করে না। করে ন! এইজন্য যে বাস্তব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রভাব 
মনের প্ররুতিকে বদলাইয়া দিয়াছে । তাই সরোজিনী নাইডুর কবিতার 
আবেদনে আর সে-দিনের তীব্রতা নাই। আজ মনে হয় এই কবিতায় 
নাই বাস্তব-দৃষ্টির অনাবৃত দীপ্তি, নাই অভিজ্ঞতা-লন্ধ জগতের সহিত 
নিবিড় পরিচয়। কিন্তু সে যুগে মন ছিল কল্পনা-বিলাসী-_স্ন্দরকে অতি 
হ্ন্দর করিয়া দেখিবার একটি তীব্র আকাজ্কা। সেই জন্য সরৌজিনী 
নাইডুর বাস্তব-বিমুখত| আমাদের নিকট ছিল অত্যন্ত উপাদেয় । 
ইহা ব্যতীত আর একটি কারণও ছিল। তাহ! হইল তাহার স্বদেশগ্রীতি। 
স্বদেশের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারিলে সে যুগে যেকোনও যুবক 
নিজেকে ধন্য মনে করিত। সরোজিনীর অনেক কবিতাই ছিল দেশপ্রেমের 
দ্বারা অন্থপ্রাণিত। তাহার স্থর ছিল বন্দনার স্থর, তীহাঁর অন্ধপ্রেরণা ছিল 
আত্ম-বিসর্জনের উৎসাহ ।-_ 
Awake, 0 mother! thy children implore thee, 
Who kneel in thy presence to serve and adore thee ] 
The night is aflush with a dream of the morrow, 
" Why still dost thou sleep in thy bondage of sorrow ? 


Awaken and sever the woes that enthrall খু, 
And hallow our hands for the triumphs that call us. 


কিন্তু আমরা কি এই কবিতায় আধুনিক আমাদের অতি পরিচিত 
ভারতবর্ষের যথার্থ রূপ দেখিতে পাই? ঠিক তাহা নয়। যে-দেশ তিনি 
এত ভালবাসিয়াছিলেন, তাহা ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষায় “স্বপ্ন দিয়ে তৈরী 
আর স্তি দিয়ে ঘেরা”। এশ্বর্ধশালিনী ধনিকা আলম্ত-বিজড়িত অবসরে “ 
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গবাক্ষের ভিতর দিয়া যে চঞ্চল চিত্র-প্রবাহ. দেখেন বিমুগ্ধ নিলিপ্ততার সহিত, 
সরোজিনীর কবিতায় - তাহাই রূপান্তরিত হইয়াছে মধুর ছন্দোময় ভাষায়। 
এ-ছবি- আমরা দেখিয়াছি কালিদাসের কবিতায়, দেখিয়াছি বেষ্ণব 
পদাব্লীতে, আর আধুনিক কালে দেখিয়াছি ‘কোনও কোনও বিদেশী 
ভূপর্ষটকের ভ্রমণ কাহিনীতে । কোথাও চলিয়াছে পথচারী আপনার 
ভাবে বিভোর হইয়া_“ঞিত away from the sound of this lonely 
and menacing crowd”; কোথাও আসিতেছে নৃপুর-ধ্বনিতে ঝঁক্কৃত 
করিয়া কোনও গ্রাম্য বালিকা, “and exquisite, subtle and slow 
are the tinkle and tread of their rythmical slumber-soft 
feet ;” কোথাও ফুটিয়া উঠিয়াছে বর্ণ বৈচিত্র্যময় গোলাপ-স্তবক, কোথাও গন্ধে 
আমোদিত করিতেছে, | 

Amber petals, ivory petals, 

Petals of carven jade, 

Charming with your ambrosial sweetness, 

Forest and field and glade : 


মধুর এই দৃশ্তগুলি, ছন্দোময় তাহাদের আবেদন, কিন্তু ইহারা! পারে কেবলমাত্র 
ক্ষণিকের জন্য ভাববিলাসী মনকে আচ্ছন্ন করিতে; পারে মুক্তি দিতে 
পরাজিত মনকে কল্পনা-জগতের অজস্র এশ্বর্ষের মধ্যে । কোনও জীবন-দর্শন 
ইহাদের বিচ্ছিন্নভাবে সংহত করিতে পারে নাই অনবিচ্ছিন্ন সত্যের সন্ধানে । 

সরোজিনী নাইডুর কবিতাইংরাজি সাহিত্যে কখনও স্বীকৃত হইবে কি-না 
বলিতে পারি না। তাহার সমধর্মী অনেক ইংরাজ কবি গত শতাব্দীর 
শেষ কয় বসরকে মুখরিত করিয়াছিলেন, কিন্ত আজ তাহাদের অনেকের 
খ্যাতিই বিস্থৃতির অতলগহ্বরে বিলীন হইয়াছে । যে বিশ্ব-বৌধ কিংবা জীবন- 
দর্শনের অভাব-বোধ এই পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছে, সে অভাব যে 
সরোজিনীর কবিতায় পূর্ণমাত্রায় বর্তমান, তাহার উল্লেখ আমরা উপরে 
করিয়াছি। তিনি কখনও মানুষকে অভয়বাণী শুনাইয়াছেন, কখনও বা 
উৎসাহ দিয়াছেন, কিন্তু তাহার বাণীতে কোনও কুগ্ঠাবিহীন নির্দেশ নাই; 
তাহার ছন্দের মাবুর্ধ আত্ম-চেতনাকে হয়তো ক্ষণিকের মোহের মধ্যে আচ্ছন্ন 
করে, কিন্তু তাহার সুর মর্সের মধ্যে পৌছায় না। 


Nay, do not grieve, tho’ life be full of sadness, 
. Dawn wili not veil her splendour for your 80156 


Ly 
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Nor spring deny their bright appointed beauty 
To lotus-blossom or ashoka leaf ; 
"অথবা - i 
Into the strife of the throng and tumult, 
The war of sweet love against folly and wrong 
Where brave hearts carry the sword of battle 


"Tis mine to carry the banner of song ; 
ইহার মধ্যে বীরত্বের স্বর আছে, কিন্তু বীর্যের বাণী কোথায়? তাই 
তাঁহার কাব্যের বিষয়-বস্ত হয় প্রকৃতির সৌন্দর্য, নাহয় প্রণয়ের মধ্যে 
আত্ম-বিলোপ। এবং এই জন্তই তির আনন্দের মধ্যেও. ধ্বনিত 
হইতেছে পরাজয়ের সবর 
For my sad life is doomed to be, alas, 
Ruined and sere like sorrow-trodden grass, 
My heart hath grown, plucked by the wind of grief, 
Akin to fallen flower or faded leaf ; | 
বাস্তবকে অস্বীকার করিতেছে ভাব-বিলাসীর স্বপ্নাবেশ__ 
Oh let us fling all car2 away, and lie alone and dream 
Neath tangled boughs of tamarind and molsori and neem | 
And roam at fall of eventide along the river’s brink, 
And batke in water-lily Pools wheres golden panthers drink, 
হয়তো সে-যুগের ইংরাজ কবিদের কল্পনা-জগৎ আরও ব্যাপক ছিল; 
হয়তো তাহাদের কাব্যে বেদনার স্থর ছিল আরও তীব্র। কিন্তু তাহারাও 
সরোজিনীর মতে! জীবনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন সৌন্দ্ষ-বিলাসের মোহে । 
এই সকল কবিকে সচরাচর ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর 
কবি--ধাহারা রূপ-সন্কানী, যাহারা সমস্ত ইন্জিয়ের দ্বারা সৌন্দর্যকে উপভোগ 
করিতে চাহেন--এবং শেষ পর্যন্ত আসে নৈরাসক্ত্ের অবসন্নতা- 
Exceeding sorrow 
Consumeth my sad heart I 
Because tomorrow we must depart 
Now is exceeding sorrow al} my part. 
আর একটি শ্রেণীর কবি প্রধানত স্থর-সন্ধানী, তাহাদের কাব্য ধ্বনি- 
প্রধান। অর্থাৎ তাঁহার! বস্ত-জগৎকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেন নাই, বাক্য 
যে জগতের প্রতীক। সরোজিনীর কবিতা এই শ্রেণীর । এই জন্য তাঁহার 
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কাব্যের বাক্য-স্ম্পদ সীমাবদ্ধ এবং ইহা প্রতিফলিত করিতেছে তাহার 
অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ পরিধি। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে, একটি বিশেষ 
শ্রেণীজগৎ হইতে সংকলিত অভিজ্ঞতাকে তিনি বিচিত্র ছন্দের সাহায্যে 
বৈচিত্র্য দিয়াছেন। তাই স্থরসম্পদে তাহা অতুলনীয়। বাস্তবিক ইংরাজি 
anapest ছন্দ ব্যবহারে সরোজিনী যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা 
অনেক ইংরাজ কবিকে হার মানাইয়াছে। ব্যঞ্রনবর্ণ-প্রধান ইংরাজি ভাষার 
কর্কশতাকে স্বরবর্ণের ঢেউয়ের উপর” দিয়া তিনি এমন অবলীলাক্রমে 
লীলায়িত করিয়াছেন যে তাহার অনেক কবিতার ইংরাজি ভাষা বাংলার 
মতন কোমল ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে। আদ্দিক প্রয়োগের দক্ষতার দিক 


দা ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। 


অবশ্য তত্বের দিক দিয়া বিবেচন! করিলে এই শ্রেণীর কাব্যের উৎপত্তি 
সেই পুরাতন Plat০৷i০ মতবাদ যে ইঞ্জির-সাপেক্ষ বস্ত-জগৎ একটি অতিন্জরির 
ভাব-জগতের অপরিক্ফুট প্রতিবিথ্ব, এবং কবির সাধনা বস্তগতকে অতিক্রম ' 
করিয়! প্রকাশ করা পূর্ণতর ভাবজগতে। ইহারই প্রেরণা উপলদ্ধি করি 


রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায়__ 


অন্তর হতে আহরি বচন 
আনন্দলোক করি বিরচন 
গীতরসধারা করি নিঞ্চন 
সংসার-ধুলিজীলে ; 
অভিদুর্গম স্থষ্টিশিখরে 
অসীমকালের মহাকন্দরে 
সতত বিশ্বনিঝ'র ঝরে 
ঝর্ঝর সংগীতে, 
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহতারা 
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা__- 
সেখা হতে টানি লব গীতধারা 
ছোট এই বাশরীতে। 


এবং এই ধারপারই বশবর্তাঁ হইয়া স্থইনবার্পণের কবিতা ব্যাখা করিতে 
গিয়া এলিয়ট বলিলেন,_ 


«The world of Swinburne does not depend 4 upon some other world 
which it simulates. Ic has the necessary completeness and self-sufficlency 
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for justification and permanence. It is impersonal... The object has 
ceased to exist, because the meaning is merely the hallucination of 
meaning, because‘language, uprooted, has adopted itself to an indep- 
dent 1165 of atmospheric nourishment.” 


_সরোজিনী নাইডুর কবিতা সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য । কিন্তু ইহার 
প্রকৃত তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই যে কবিতার ছন্দ কেবলমাত্র আমাদের 
আত্মকেন্দ্রিক চেতনাকে জাগাইয়া দেয় যাহার ফলে পারিপাশ্বিক বস্ত-জগৎ 
সম্বন্ধে চেতনা ক্ষীণ হুইয়া! যায়। এই ক্ষেত্রে বাক্য ও ছন্দের মধ্যে বিরোধ 
জন্মায়। অর্থাৎ বাক্যের পশ্চাতে যে বস্তু আছে সেই বস্তু হইতে দৃষ্টিকে 
প্রতিহত করে, এবং তখন বস্তুকে প্রকাশ না করিয়া কবিতা প্রকাশ করে, 
যে ব্যক্তিগত অন্ন্ভূতি অঙ্ধাঙ্গীভাবে বস্তুকে জড়াইয় আছে তাহাকে । 
অর্থাৎ কবিতা তখন নৈবর্ক্তিক, ০৮1০০৮1৮৪ থাকে না, কবিতা হইয়া 
পড়ে অত্যন্ত ব্যক্তিগত, 79:50781, যে ব্যক্তির স্বাতন্থ্য বিশিষ্ট সমাজের 
অবচেতনায় লুপ্ত । 


ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ 


চক্রবর্তী 


রেক্সিনের পুরু গদীতে শরীরটাকে তারপরে এলিয়ে দিলেন চক্রবর্তী । 

রি রোড দিয়ে গাড়ি ছুটল হু হু করে। দেখলাম, সমবেদনায় ও'র মুখ 

করুণ। যে চুরুটট! ধরিয়েছিলেন, সেটা পর্যন্ত শেষ করতে পারলেন 

না। 77৮ থেকে একটা অদ্ভূত ভঙ্গিতে সেটাকে ছেড়ে 
দিলেন_-ছিটকে বেরিয়ে গেল তীরের মতো । 

বিলিতী স্ুগন্ধিতে ভর! খদ্ধরের রুমালটা দিয়ে একবার চোখ মুছলেন-_ 
অশ্রমোচনই করলেন হয়তো ব1। হঠাৎ সর্দি-লাগার মতো বেদনার্ত গলায় 
বললেন, দেখলে তোমারও কষ্ট হত। 

_ হওয়াই তো স্বাভাবিক--খুবই কষ্ট হত-_আঁমি সবিনয়ে বললাম। 
চক্রবর্তীর চাটুকারিত৷ আপাতত আমার আহিক এবং পরমাথিক দ্বিবিধ 
প্রয়োজন । 

উঃ ভাবতে পারে! ! আন্দামান ! মানে কালাপানি ! 

__বাস্তবিক, ভাবাই যায় না-আমি যথাসাধ্য বিস্মিত হতে চেষ্টা 
করলাম । 

_-এক সময়-_চক্রবর্তীর চোখ যেন স্থৃতির নেশার 'আবিল হয়ে এল £ 
এক সময় কী যে থি-ল্ই ছিল এই আন্দামানের নামের সঙ্গে ! বাংলাদেশের 
_ বিগ্রবীর! দেখতো! এই আন্দামানের স্বপ্ন, শুনতে পেতো দ্বীপাস্তরের পার. 
থেকে বন্দিনী দেশমাতার কান্না । জানো নিশ্চয় সে-সব। 

জানি বই কি-_বা-দিকে ঘাড়টাকে হেলিয়ে দিলাম আমি । মানুষের 
ক্ষমতার পক্ষে যতখানি সম্ভব ততটাই । 

_-সেদিন আমরা .যারা-_“আমরা” কথাটার ওপর একটা মোচড় দিলেন 
চক্রবর্তী £ দেশের কাজ করতাম, জীবন-মৃত্যু, মানে ইয়ে, পায়ের ভৃত্য 
করে নেমে পড়েছিলাম--আযাদের সামনে ছিল দুটো প্রলোভন। এক 
আন্দামান, আর ফাসি। অবশ্য, আই ত্যাম্‌ পার্টিকুলার্লি আন্ফরচুনেট, 
ওর কোনোটারই সুযোগ পাইনি। তবু, ইউ সি, আন্দামান একটা 
জাতীয় মহাতীর্থ! 


K 
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| _ নিঃসন্দেহ__-মহাতীর্থ কথাটার ধ্বনি-গাভীধটা রক্ষা করবার ওপর 
জোর দিয়ে সমর্থন জানালাম আমি |) 

_ অবশ্ত, একটু খারাপই লাগল ।-_আবার বিলিতী স্থগন্ধিতে আলো 
করা খদ্দবরের রুমালটা দিয়ে চক্রবর্তী চোখ মুছে নিলেন £ পুর্ব বাংলা 
যদিও আই হ্থাভ্‌ নেভার বীন্‌ দেয়ার--শুনেছি, সোনার দেশ। গাছে 
গাছে ধান-_সামলে নিয়ে বললেনঃ মাঠে মাঠে ধান, গাছে গাছে ফল। 
গোয়াল ভরা গোরু__একটু থতমত খেলেন, বললেন £ পুকুরভরা মাছ_-এসব 
ফেলে সর্বস্বান্ত হয়ে চলে আসতে আর কার মনই বা চায়, বলো? 

কারোই নয় ।-_আমি জুড়ে দিলাম । 

_ ঠিক কথা। বাপ দাদার চৌদ্দ-পুরুষের ভিটে, নাঁড়ীর টান তার সঙ্গে । 
কত সুখ দুঃখ, কত আশা-আনন। সে ছেড়ে চলে আসা যে কত বড় সর্বনাশ, 
তা কি তুমি আমি ভাবতে পারি? তাছাড়া ইস্টবেঙ্গল সারা বাংলাদেশের 
ফাইটিং ফ্রণ্ট। যখনই কোনে। আন্দোলন এসেছে, পদ্মাপারের ছেলেরাই 
ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার মধ্যে-_যেমন করে তারা নির্ভয়ে মাতামাতি করে 
পদ্মার জলে। তাদের অত বড় আত্মত্যাগ-__তাঁর বিনিময়ে স্বাধীন ভারতে 
তারা সর্বস্ব খোয়ালো! এর একটা প্রতীকার যদি আমরা ন! করি, তবে 
আমরা অমানুষ ! 

_যা বলেছেন।_ আমি আবার সমর্থন করলাম | 

_ কিন্তু এও দেখতে হবে-__রেঝ্সিনের গঁদী থেকে পিঠ খাড়া করে উঠে 
বসলেন চক্রবর্তী £ রাষ্ট্রের ক্ষমতা এখন কতটা সীমীবদ্ধ__কী ভয়ঙ্কর তার 
স্থাপ্ডিক্যাপ। রাতারাতি বাংলাদেশকে ইউনাইটেড, স্টেট্‌স কর! যায় না! 
তাকে তে! কিছু সময় দিতে হবে! 

_ সন্দেহ কী। আমি বললাম একটা জিনিস প্রায়ই লক্ষ্য করি 
আজকাঁল। আগে চক্রবর্তী কলকাতার সঙ্গে লগ্ডনের তুলনা দিতেন, এখন 
দেন নিউইয়র্কের; ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করতেন ব্রিটেনের, এখন করেন 
ইউনাইটেড, স্টেট্‌স্‌ অব্‌ আযামেরিকার ! 

গ্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মস্থণ পথ ধরে গাড়ি ছুটেছে সমান বেগে । একটা 
লেভেল্-ক্রসিং পার হল। জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে জায়গাটাকে একবার 
দেখে নিলেন চক্রবর্তী, তারপর মাথাটা ভেতরে টেনে এনে বললেনঃ তবু 
বাঙাল গৌঁ! যেই একবার কানে মন্তর দিয়েছে, অম্নি একটা হট্টগোল 
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পাকালো। কোথাও যাব না এইখানেই থাকব! আরে বাবা, থাকবে 
কোথায়? একটা আল্পিন গৌজবার জায়গা নেই কলকাতা শহরে, কোথায় 
হবে এত সব লাখ লাখ লোকের ' জায়গা? ভাবটা কী জানো? নিজেরা 
যখন মরতেই বসেছি, তখন সবাইকেই এরসঙ্গে মেরে যাবো । .এর কোনো 
মানে হয়?_ চক্রবতীকে অত্যন্ত ব্যথিত বলে মনে. হলঃ নো, নো-_এ 
মনোভাব সমর্থন করা যায় না। তুমিই বলো, যায় কী? - 

-_কখনো না এগুলো নিছক ক্ষ্যাপামি--আমাকে বলতে হল। 
এবং এইজন্যে আরো বেশি জোর দিয়ে বলতে হল যে আমার নিজেরই 
বাড়ি পূর্ববঙ্গে। সমস্ত স্বদেশবাসীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করাটা যেন কর্তব্য 
বলেই মনে করলাম আমি । সি 
. আরো ভেবে দেখো» তার! যাচ্ছে কোথায়? আন্দামানে। শত 
শহীদের স্থৃতি-পবিত্র সেই দ্বীপান্তরে তার! বাঙালির জন্যে নতুন উপনিবেশ 
গড়তে যাচ্ছে। একদিন বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেছিলেন, তীর বংশধরদের 
আজ আবার নতুন জয়যাত্র ! কেমন সত্যি কিনা? 

সত্যিই তো--উৎফুল্ল বিস্ময়ে আমি বললাম, একথাটা তো ভেবে 
দেখিনি! 

চক্রবর্তী প্রসন্ন হয়ে বললেন, এক পূর্ববন্ধ গেছে, চুলোয় যাঁক। আমরা 
নতুন দ্বীপময় বঙ্গ গড়ে তুলব । তাছাড়া আজ তো আর তার নাম আন্দামান 
নয়। নেতাজীর স্মৃতিতে আজ-তা পবিত্র, আজ তা একটা জাতীয় মহাগীঠ। 
যারা ওখানকার বাসিন্দা হবার স্থযোগ পেলো, তাঁদের সৌভাগ্যে ঈর্য্যা বোধ 
করি আমি। তুমিও কী করোনা? আমার দিকে তাকিয়ে জানতে 
চাইলেন। ee ও 

আমি ঘাড় হেলালাম। সৌভাগ্যে ঈর্ধ্যা বোধ করি বই কি। তাই তো 
ও'র নতুন কলোনীতে জমিট!. একটু শস্তায় পাওয়ার জন্যে এত করে 

তোষামোদ করছি ওঁর । আর আগে থেকেই সামান্ত কিছু.পরিচয়ের সৌভাগ্য 

- ছিল বলে গুঁরই মোটরে চড়ে সেই কলোনী দেখতে চলেছি আজ ৷ 

বললেন, অবশ্য দেশের মানুষকে দেশে রাখতে পারলে সবাই-ই যথেষ্ট 
খুশি হত। আমিও কি ওপরে কম ফাইট করেছি ওদের জন্যে? কিন্তু কী 
করা যাবে বলে! । বাস্তবিক, কিছুই করবার জো নেই। ডিফিকল্টিস আর 
ইনর্যস্--পাঁরা গেলনা শেষ পর্যন্ত । | 
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কিছুতেই বলবনা ঠিক করেছিলাম, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বেরিয়ে এল: 
মুখ দিয়ে £ কিন্তু আন্দামানে কি খুব আরামে থাকবে ওরা? 

চশমার আড়ালে চোখ তীক্ষ হয়ে উঠল চক্রবর্তীর £ কেন? 

ভূল করেছি বুঝতে পেরেও ফেরা গেল না আর। নিজের বৌকেই 
হুড়ঘুড় করে কথাগুলো এগিয়ে গেল আরো খানিকটা ঃ মানে, ওরা বলছে, 
আন্হেল্দি জায়গা উন্নতির কোনো! আশা .নেই কোনো কালে। শুধু 
বিডলাদের নারকেল বাগানে একদল কুলি তৈরী করবার জন্যে__ 

ভ্রকুটি করলেন চক্রবর্তী £ ওইসব লিটারেচার পড়ো বুঝি? 

সভরে বললাম, আজ্ঞে না, না _পড়িনা। একদল ছেলে বলাবলি 
করছিল, তাই__ 5 

_লুক হিয়ার_-চক্রবর্তা বললেন, তোমায় আমি ন্বেহ করি। কোনো ' 
রকম বিপদে পড়ে! সেটা আমার ইচ্ছে নয়। আজে আমরা যারা হাতে ভার 
তুলে নিয়েছি, দেশের জন্তে স্তাক্রিফাইস করেছি সারাজীবন। দরকার হলে 
' বাকী জীবনটা করবও। কিন্তু গরম রাজনীতির বুলি কপৃচে যারা দেশের 
শান্তিকে ব্যাহত করে তাদের একবিন্দু প্রশ্রয় দেব না আমরা। | 

চক্রবর্তীর ছোট ছোট দুটো চোখের পাতা ঘন ঘন পড়তে লাগল_ 
যখন. উনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তখনই ওইরকম হতে দেখেছি। হঠাৎ 
হাতের মুঠোর মধ্যে আঁচম্কা একরাশ বরফ চেপে ধরবার মতো শিউরে 
উঠলাম আমি । মনে পড়ল, লাল-পতাকাওলা শ্রমিকদের মিটিঙের ওপর 
যখন তিনি ভাড়াকর! লোক লেলিয়ে দিয়েছিলেন, আর একটা খুন হয়েছে 
শুনে বখন চুরুটের গোড়াটাকে অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে ছিন্ন ভিন্ন ' 
করেছিলেন, সেই তখন £ সেই তখন গুঁর চোখের পাতা দুটো মিটমিট 
করেছিল ওইরকম দ্রুত গতিতে | 

গাড়িতে হোট একটা ঝাঁকুনি লাগল, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোড ছেড়ে সেটা নেমে 
পড়েছে একটা কাচা রাস্তায় । আমি আর চক্রবর্তী দুজনেই চিন্তার মাঝখানে 


একই জায়গার থমকে গেলাম, তাকিয়ে দেখলাম একই সঙ্গে নিঃসাড় কৌতুহল 
ভর! দৃষ্টিতে । এক সারি তালগাছের ওগাশে দু’তিনটি ইটের ভাটা দেখা 
যাচ্ছে । নিভন্ত চিতার শের রেশটুকুর মতো শাদা ধোয়ার সরু সরু রেখা! 
দুপুরের রোদের মধ্যে যাচ্ছে মিলিয়ে--এতদূর থেকেও বাতাসে ভেসে আসছে 
পোড়ামাটির তপ্ত গন্ধ। চক্রবর্তী নতুন কলোনী গড়ে তুলছেন পূর্ববঙ্গের 
বাস্তহারাদের জন্যে ৫ ‘জয়হিন্দ নগর |” 
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একটা বীধানো ঘাট, অযত্বে প্রায়মজে-আস পুকুর। চারদিক ঘিরে 
কিছু ফল-ফুলুরীর বাগান--কিন্তু অযত্বে তাদের আর . শ্রীসৌষ্ঠৰ নেই কিছু । 
চক্রবর্তীর বাব! মাছ মারবার এবং মদ খাবার জন্তে করেছিলেন এই 
_ বাগান-বাড়ি।' কিন্তু কাল বদলালো এবং বাগান-বাড়ির প্রয়োজন মিটতে 
লাগল কলকাতার হোটেলগুলোতেই। মাছ মারার চাইতে বৃহত্তর ব্যসনের 
সন্ধান মিলল রেসকোর্সে, কোনো নেশার উদ্দামতা তাল মেলাতে পারল না 
ছুটস্ত ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে । 

স্বতরাং বাগানবাড়ি যথানিয়মে রূপান্তরিত হচ্ছিল ভূতুড়ে-বাড়িতে ৷ 

কিন্ত কে জানত, কেবল কোলারেইনয়__পশ্চিম বাংলার আদাড়ে-পাদাড়ে 
লুকিয়ে আছে এমন স্বর্ণণনি? গো-ভাগারগুলো পর্যন্ত বিক্রী হয়ে গেল 
কাঠা হিসেবে, মরা হাস যেন পাড়তে সুরু করে দিলে সোনার ডিম। গুরুতর 
রাজকার্ষে ব্যস্ত থাকা সত্বেও অবস্থাটা সম্পর্কে অবিলম্বেই তৎপর হয়ে উঠলেন 
চক্রবর্তী ৷ গৃহহীনকে: গৃহ দেবার মতো সৎকাজ আর নেই, বাস্তহারাদের 
বাস্ত দিতে পারলে যে পুণ্য তার মূল্য তো সামান্য নয় ! 

বাগানবাড়ির চারপাশে যে বিঘে ত্রিশেক পোড়ো জমি ছিল, সেইখানেই 
আজ বসছে এই নতুন কলোনী । জলের কল, বাজার, পার্ক, স্কুল ইত্যাদির 
স্থবিধাযুক্ত সম্ভাব্য উপনিবেশটি এখনো শ্রীহীন খানিকটা মৃত মৃত্তিকা । 
তবু বল! যায় নাঃ কিছুই বলা যায় না। হয়তো এখান দিয়ে টানা হয়ে 
যাবে হাইডো-ইলেক্টিকের তার, ইলেক্‌ট্‌.ক ট্রেন ছুটবে নিয়মিত গতিতে । 
আজ যা! অবিশ্বাস্ত একটা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে, হয়তে। শি তা এমনি 
অবিশ্বাস্ত রকমের সত্য হয়ে উঠবে । 

আর: আর পশ্চিম বঙ্গ! আমার নিজের দেশ। “মেরা সোনেকি 
হিন্দুস্তান” । জাত নিয়ে, ইজ্জত নিয়ে, নিশ্চিন্তে ঘর করতে পারব এখানে । 
আর অন্নসংস্থান? তারও একট! ব্যবস্থা হয়ে যাবে বই কি। নিজের 
দেশের স্বাধীন মাটি আমাকে ছুমুঠো খেতে দেবে না এমন কথাই বা মানব 
'কেমন করে ? | 

অবশ্য, কলকাতার পাথর কামড়ে পড়ে থাকবার কোনো মানে হয় না 
আরে! মানে হয়ন! সেই অপচেষ্টার দলে গোটা কয়েক টিয়ারগ্যান আর 
রাউণ্ড, কয়েক গুলি হজম করবার। আমরা যারা নিতান্তই ডুবে যাইনি, 
তারা কলকাতার আশে পাশে, বনে-জঙ্গলে নালা-ভোবায় জায়গা খুঁজছি__ 
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যেন তাঁড়া খেয়ে পালিয়ে. আস! জন্তুর মতো খুঁজছি একটা মাথা গৌজবার 
আত্রয়। যারা নেহাতই স্রোতের শ্যাওলা, তারাই ছুটেছে আন্দামানের 
আনন্দ-তীর্থে। আর নিতান্তই যার! নাছোড়বান্দা, যারা বুকের রক্তে মাটি 
ভাসিয়ে দিয়েও দাত দিয়ে কলকাতার সেই মাটিই কামড়ে পড়ে থাকবে__ 
তাদের ব্যবস্থা ॥ 

যা হওয়ার তাই হবে। চোখের পাতা দুটো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে 
বারকরেক পিট পিট, করে উঠবে চক্রবর্তীর, তার মতো আরো অনেকের । 
তারপর | 

তারপর কী হবে তাই ভাবছি পুকুরের ঘাটলাটায় বসে । মাথার ওপরে 
একটা আমলকী গাছের চিকন চিকন পাতায় হাওয়া দিচ্ছে ফুরফুরিয়ে। 
সামনে পুকুরটার দিকে তাকিয়ে আছি, তার বিবর্ণ জলের ওপর গজিয়ে 
উঠেছে রাশি রাশি লাল ফেনা-_পোড়া জ্ুডঅয়েলের মতো একটা বিশ্রী 
গন্ধ উঠছে তার থেকে । 

বাগানবাঁড়ির বাইরের ঘরটায় বসে আরো। জন পাঁচেক লোকের সঙ্গে 
কথা কইছেন চক্রবর্তা। .বড় একটা টেবিলের ওপরে মস্ত নকসা বিছিয়ে 
দিয়ে কী যেন দেখছেন, দ্েখাচ্ছেনও সকলকে | উমেদ্রার অনুগ্রহপ্রার্থীর 
দল। আমি একটু সরে এসে এই ঘাটলাতেই বসেছি। জানি, আমার 
একট! হয়ে যাবেই । ওদের মতো ট্রেনের পয়সা খরচ করে এখানে এসে 
ধর্ণা দিয়ে বসে থাকতে হয়নি আমাকে.। চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয়ের গৌরবে 
আগের থেকেই আমি গৌরবান্বিত, তার সঙ্গে একই মোটরে এ পর্যন্ত 
অভিযান করেছি আমি.। 
. জমি কেনবার জন্তে হত তাই 
সিগারেট ছেড়ে দিয়েও আজকাল, চার পয়সার বিডিতেই কাজ চালাই। 
তারই একটা ধরাতে যাবো, এমন সময়-- 

এমন সময় পুর্ণেন্দু। 

অত্যন্ত স্মার্ট স্্টটের ভেতরে কটকটে কালো মূতি। চোখের মণি ছুটো 
অদ্ভুত রকমের শাদাটে, আর. সামনের ছুটো দাতের “ক্যানাইন” গড়ন! 
তাই ছাত্রজীবনে মাত্র ছু বছর একসঙ্গে পড়লেও ভুলতে পারিনি পুর্ণেন্দুকে । 

_ আরে, স্থকুমীর যে! তুই-ও এখানে? 

কথাটা বলার. সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণেন্দু লক্ষ্য করেছে আমার হাতের বিড়িটা। 
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আর আমি ওর খবরট। জানতে চাইবার আগেই একটা দামী ইজিপ্দিয়ান 
ব্লেণ্ডের টিন বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দিকে । ভিক্ষাপাত্র নয়, অন্ুগ্রহ। 
একটা সিগারেট টিনের প্রতীকে আত্মঘোষণা। আমার বিডির সঙ্গে ওর 
ব্যবধানটা বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট | 

হঠাৎ মনে 'পড়ল অনেকক্ষণ থেকে বিশ্রী পিপাসা পেয়েছে আমার । 
খরখরে ঠোটের ওপর আঠালে। জিভটা ঝুলিয়ে নিলাম একবার। কীপা 
হাতে সিগারেট তুলেও নিলাম একটা । 

বুঝতেই পারছিস। 

চোখ গোল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল পুর্ণেন্দুঃ জমি? 

গায়ের ময়লা জাযাটার ওপর চিকন চিকন আমলকী পাতার 
“দোলা লাগ! ছায়ার দিকেই চোখ ধরে রাখলাম আমি। মাথা না তুলেই 
নাড়লাম ঘাড়! | 
আমার বিড়িটার দিকে চোখ পড়েছিল বলেই হোক অথবা ইজিপ্সিয়ান 
ব্লেণডের ধোয়ার সঙ্গে সর্দে আমলকীর ছা়া-ভরা বাতাসটা অত্যন্ত ভালে| 
লেগেছিল বলেই হৌক__হঠাৎ আমার বড্ড পাশে ঘেষে এল পূর্ণেন্দু। 

_ শোন্‌। ইট ইজ এ ডেঞ্জারাস ট্র্যাপ, 

__মানে?__খর্খরে শুকনো ঠোটের ওপর সিগারেটটা বসাতে গিয়েও 
'আমি তুলে নিলাম ৷ | 

তোকে বলতাম নাঁ_নিজের সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে পূর্ণেন্দু 
দৃষ্টি ছ়ালে। ধৃমায়িত ইটের ভ'টা দুটোর দিকে ঃ আমার বাবা ওঁর কাজিন। 
এজমালী বলে এই জমিতে ওঁর এবং আমাদের দু ভাইয়ের অধিকার । 

_তা তো জানতাম না | 

_তোর তো! জানবার দরকার নেই ।' না জানাই বরং বাঞ্ছনীয় । 
খা বলছি, এ জমির আশা ছাড়। এ হচ্ছে সেই ইন্বলের মাংস__বাতাপী 
নাম ধরে ডাকলেই জুড় স্থড় করে পেট চিরে বেরিয়ে আসবে । 
_ সব যে হেঁয়ালী ঠেকছে- পূর্ণেন্দুর ‘ক্যানাইন’ দাত দুটোর দিকে 
তাকিয়ে রইলাম আমি । পুকুরের গ্যাজল1 গ্যাজলা লাল ফেনা থেকে 
বাতাসে তেমনি পৌড়া ভ্রুভ-অয়েলের গন্ধ ছড়াতে লাগল। 

_তুই আমার কলেজের বন্ধু_আমাঁর . ফেলে দেওয়া বিড়িটাকে আড়- | 
চোখে দেখে নিলে পূর্ণেন্দুঃ কাউকে বলিসনি।. মানে উই থি.আমরা. 
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চমৎকার একট! এপ্রিমেণ্ট করে নিয়েছি ৷ ' তিনজনে আলাদা ভাবে তিনবার 
করে জমি বেচব। 

--মানে ?--থাড়া দাড়িয়ে উঠলাম আমি । | 

-_আমার আর শিরেন্দুর হয়ে গেছে, এইবারে কাকার চান্স। বিক্রী 
হয়ে গেলেই আপত্তি দেব আমরা দুভাই। গোলে হরিবোল হয়ে যাবে-- 
বেশ কিছু এসে যাবে হাতে, অথচ যেখানকার জমি, ঠিক সেইখানেই 
থেকে যাবে । 

--জোচ্চ,রি ! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম আমি । 

না, বিজনেস-_-ইজিদ্দিয়ান ব্রেণ্ডের ধোঁয়া ছড়িয়ে পূর্ণেন্দু বললে, ওই 
জন্যেই তো চাইনি তোকে বলতে । তোদের মর্যাল্‌ আবার বড্ড বেশি 
ধোপছুরস্ত কিন! । | 

-_আমি এক্সপোজ করে দেব_ | 

পুর্ণেন্দুর সাদ্াটে মণিওল! চোখ দুটো ওর কাকার মতোই পিটপিটিয়ে 
উঠল বারকয়েক £ তাঁতে করে কিছুই করতে পারবি না। লাভের মধ্যে 
পূর্ণেন্দু ইঙ্গিতময় ভঙ্গিতে থেমে গেলঃ চক্রবর্তীর অন্য খ্যাতি কি তুই 
শুনিসনি? তুই কি জানিসনা আজ ওঁর পোজিশন ? 

বাতাসে পুকুরের মরা জল থেকে উঠছে সেই বিস্বাদ গন্ধটা । ইটের 
_. ভীটার ওপর নিভন্ত চিতার মতো! ধোয়ার বেশ--পূর্ণেন্দুর ইজিপ্সিয়ান 
ব্রেণ্ডের নীলচে ধোঁয়া যেন মিশে যাচ্ছে তারই সঙ্গে । খরখরে ফাটা ঠোটের 
ওপর থেকে সিগারেটটা গড়িয়ে পড়ে গেল আমার পায়ের কাছেই। . 

গ্যাগু্রাঙ্ক রোড দিয়ে আবার হু হু করে চলছে মোটর ৷ এবার ফিরতি। 

সেই বিলিতী স্থগন্ধভর! খদ্দরের রুমালে কপালটা! মুছলেন একবার । 
কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে ! 

-_-তা হলে তুমি আর জমি নিচ্ছনা? 

- না হের | 
_কোথায় যাবে? আন্দামানে নাকি ?--যাওয়ার পথে যে কণ্ঠে ছিল 
আবেগ, ছিল উচ্ছবাসের ফেনিলতা, তার মুখোস খুলে গিয়ে নগ্ন ব্যক্গ ফুটে 
বেরিয়েছে £ নতুন উপনিবেশ করবে নেতাজী-দ্বীপে ? ০০০০৪০৪ 

বৃহৎ বঙ্গ গড়বে সেখানে? 
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_না। নারকোল-বাগানের কুলি হতে রাজী নই আমি--এবার সুস্পষ্ট 
ভাষায় বললাম । 

পিটপিট করে উঠবার আগে ভর ররর EOE 
ঝড় উঠবার আগে থমকে দাড়ালো হাওয়া £ কী করবে তবে? 

--কলকাতায় থাকব ৷ * 

_-কলকাতায়! চক্রবর্তী চমকে উঠলেন। হাতের ভেতর থেকে যেন 
পিছলে বেরিয়ে গেল স্টিয়ারিংটা। 

- হ্যা, কলকাতাতেই। আমার এক মাসিমা আছেন শিয়ালদহ স্টেশনে, 
সেইখানেই জায়গা নেব আপাতত, তারপর-__ 

আমি থামলাম। তারপর কী, আমিও বললাম না, উনিও জিজ্ঞেস 
করলেন না। শুধু আর একবার হাত থেকে পিছলে গেল স্টিয়ারিংটা__ 
একটু হলেই ধাক্কা লাগতো পথের পাশের শিমুলগাছটার। | 

কিন্তু আমি জানি, উনিও জানেন। গাড়িটা জাতির নাবিলা 
পর্যন্ত কোনে! আযক্সিডেন্ট ঘটবেনা। 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


মেয়ে 


সকালে একটি নিগ্রো খচ্চরটাকে খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল বড় কুঠিতে। 
. যাওয়ার পথে কর্নেল হেনরি ম্যাক্‌স্ওয়েলকে ব্যাপারটা জানিয়ে এল। তার- 
পর কর্নেল হেনরি ফোন করলেন শেরিফকে ! শেরিফ ঝটপট জিমকে শহরে 
পাকড়াও করে আনলেন। তারপর তাঁকে গারদে আটকে বাড়ী চলে 
গেলেন শেরিফ এবং গিয়ে সকালের "খানা খেতে বসলেন । 

শার্টের বোতাম আঁটতে আটতে জিম শূন্য গারদখানার চারদিকে ঘুরে 
বেড়ালো কিছুক্ষণ। তারপর এসে বসল বিছানায়! জুতোর ফিতে বাঁধল 
বসে.বসে। 'সবটা এমন তাড়াতাড়ি ঘটে. গেল সেদিন সকালে যে এক গ্লাস 
জল খাওয়ারও সময় পায় নি জিম। উঠে সে দরোজীর কাছে রাখা জলের 
বালতীটার কাছে গেল। কিন্তু শেরিফ তুলে গেছে বালতীতে জল 
রাখতে । 

ইতিমধ্যে জেলের প্রাঙ্গনে এসে জড়ো হয়েছে কিছু লোক। জিম শুনতে 
পেল, তারা কি যেন বলাবলি করছে৷ জানলার কাছে গিয়ে জিম বাইরে 
তাঁকাল। ঠিক এই সময়ে একখানা মোটর এসে থামল-_ছ'সাত জন লোক 
নামল গাড়ী থেকে । আরও লোক আসছে । রাস্তার দু-দিক দিয়েই আছে 
তারা গারদের দিকে । : 

‘সকালে আজ (সারা এথাত কি হলো জিম? কে একজন জিজ্ঞেস 
করল।' রর 

গরাদের মাঝখানে মুখ রেখে জিম চেয়ে আছে লোকগুলির দিকে ওখানে 
- সবাই তার চেনা । 

ভাবছে মে মনে মনে, সে যে এখানে আছে তা শহরের সবাই জানল 
কিকরে। এমন সময় আর একজন কে বলে উঠল : 

" নিশ্চয় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল জিম, ন! ?’ 

রাস্তার দিকে গাড়ী হাকিয়ে চলেছে একটি নাভির 
তুলো । গাঁরদের সামনে গাঁড়ীটা এসে পড়লো যখন, ছেলেটা চাবুক কষিয়ে 
দিল খচ্চরগুলোকে। লাফিয়ে ইটলো খচ্চরগুলো.। 

“তোমার মতো লোকের ওপরেও সরকারের রাঁগ-_অন্যায় কথা, ঘেন্না 
কথা ! কে একজন বলে উঠল ।' 


৭৩ 
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শেরিফ আসছে রাস্তা দিয়ে, হাতে ঝুলছে, একটা খাঁবারের টিফিন 
কেরিয়ারের মতে! টিন। ভিড় ঠেলে শেরিফ এসে গারদের কপাট খুলল, 
টিনটা রাখল ভেতরে । 

আমার স্ত্রী তোমার জন্তে খাবার পাঠিয়েছে জিম, কিছু খেয়ে নাও এখন . 
তুমি৷’ 

জিম তাকালে! একবার খাবারের টিনের দিকে, তারপর শেরিফের 
দিকে-তারপর গারদের দরজ1 | শেষে মাথা নাঁড়ল। 

‘আমার ক্ষিদে পাচ্ছে না।, সে বললো। “কিন্ত মেয়েটার খিদে 
পেয়েছিল--ব্ড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল তার 1” | 

দরোজা দিয়ে পেছিয়ে এল শেরিফ, হাত গিয়ে ঠেকলো পিস্তলের বীটে। 
এত ভ্রুত পেছিয়ে এলো সে, হঠাৎ পেছনের লোকগুলির পা মাড়িয়ে 
দিল এসে। 

9 মন খারাপ 5) না জিম। শেরিফ বললে। | “বসো 

রো বন্ধ করে দিল শেরিফ। তাল! লাগাল। তারপর এগিয়ে গেল 
সে রাস্তার দ্রিকে। কয়েক প' গিয়ে থামল, পিস্তল 58588 
ঠিক ভরা আছে কি-না। 

জানালার সামনে ভিড় ক্রমশ ঘন হচ্ছে, কিছু লোক নাড়া দিতে লাগল 
গরাদে যতক্ষণ না জিম তাদের সামনে এসে দাড়াল! জিম তাকাল 
তাদের দিকে । তেমনি ছুই লোহার গরাদের মীবখানে মুখ রেখে দীড়িয়ে 
রইল সে। দ্ু-হাতে জড়িয়ে ধরেছে গরাদ। 

‘কেমন করে ব্যাপারটা ঘটল, জিম? কে একজন জিজ্ঞেস করল 
“নিশ্চয় কোনে! একটা দুর্ঘটনা ঘটে ছিল-_না ? / 

জিম্‌ চেয়ে আছে। তার লম্বাটে রোগ! মুখটা যেন বেরিয়ে আসবে 
গরাদের ভেতর থেকে । সব ঠিক আছে কিন দেখবার জন্যে শেরিফ এসে 
দাড়াল জানালার কাছে। 

বললো, ‘শোন, মাথা ঠাণ্ডা রাখে! জিম 

যে লোকটি জিমের কাছ থেকে ঘটনার ব্যপারটা জানতে চাইছিল সে 
কমুইয়ের গুতে। দিয়ে সামনে থেকে সরিয়ে দিল শেরিফকে | ভিড় আরও, 
ঘন হয়ে এল ৷ 


LJ 
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‘বলো জিম, কেমন করে হল?" লোকটি জিজ্ঞেন করল, “কোনো দুর্ঘটন! 
ঘটেছিল? 4 . 

‘না’, জিম বললো আঙ্লগুলো তার পাক খাচ্ছে লোহার গরাদে। 
ন্দুকটা নিলাম, তারপর গুলি করলাম 1, 

ভিড় ঠেলে শেরিফ আবার এগিয়ে এল জানালার দিকে । 

‘বলো জিম। বলো আমাদের এ সব কি করে ঘটল? 

জিমের মুখটা গোটাটাই যেন বেরিয়ে এসেছে গরাদের ভেতর থেকে, 
ছুটো কান শুধু ঠেকে আছে লোহার রডে। 

‘মেয়েটা বললে ওর খিদে পেয়েছে। আমি আর সইতে পারলাম 
না। তার ওই কথা আমি আর সইতে পারলাম না! 

উহু, উত্তেজিত হয়ো ন! জিম’, শেরিফ বলে উঠল, ভিড় ঠেলে সামনে 
আসবার চেষ্টা করল। তারপর পেছিয়ে গেল কনুইয়ের গুতো খেয়ে । 

রাত দুপুরে ও জেগে উঠল আবার--বলল, খিদে- পেয়েছে । তার 
'৪ই কথা আমি আর সইতে পারলাম না. 


কে একজন ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে আসছে। এসে দাড়াল জানলার 
সামনে । 


তুমি একবার আমাকে গিরে বললে না কেন জিম, মেয়ে খেতে চাইছে । 
তুমি তো জান, দুনিয়ায় আমার যেটুকু সম্বল আছে সব আমি তোমাকে দিয়ে 
দিতে পারি? 

শেরিফ আবার একবার চেষ্টা করছে ভিড় ঠেলে সামনে আসবার জন্যে ৷ 

“সেট! বলা তো উচিত হতো না জিম বললো। “দারা বছর ধরে 
কাজ করছি আমি। সকলের খাওয়ার সংস্থানও করেছিলাম ।, 


সে চুপ করে গেল। তাকাল গরাদের বাইরে জমায়েৎ লৌকগুলির 
মুখের দিকে 


‘আমি অনেক আবাদ টেডি ভাগে । কিন্ত ওর। এলো আর আমার 
সব ফসল নিয়ে চলে গেল।' নিজেদের বেঁচে থাকবার মতো অন্নসংস্থান 
করার পর আমি কেমন করে ভিক্ষে করে বেড়াই! ওরা এলো আর আমার 
সব নিয়ে চলে গেল। তারপর আজ সকালে-_মেয়ে আবার বললে, ভয়ানক 
খিদে পেয়েছে তার, আমি আর সইতে পারলাম ন? 


তুমি ওখান থেকে সরে যাও জিম-_বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড় এখন ৷? 
ও 


৬৩৮ পরিচয় [ বৈশাখ 


“কিন্তু একটা কচি মেয়েকে ওইভাবে গুলি করে মেরে ফেলবে--এও 
তো ভালো কথা নয় জিম । কে একজন বলে উঠল। 

মেয়েটা বলল; তার খিদে পেয়েছে।” জিম বলে চলল। ‘গোটা 
একটা মাস সে এই কথা বলে আসছে। রাত দুপুরে পর্যন্ত জেগে উঠে 
সে ওই কথা বললে। আমি আর সইতে পারলাম না। 

‘আমার বাড়ীতে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল জিম। যেমন 
করে হোক, আমার বৌ আর আমি তাকে ছুটি খাওয়াতে পারতাম। ওই 
রকম একটা কচি মেয়েকে মেরে ফেলা ভালো কথা না!” 

“নিজেদের সকলের জন্যেই যথেষ্ট সংস্থান আমি করেছিলাম ৷ জিম 
বলল। ‘আমি আর সইতে পারলাম না। শেষ একটা সাস মেয়েটা শুধু 
খিদে খিদে করেছে৷” | 

মাথা গরম কোর না জিম।? আর একবার ভিড় ঠেলে এগোবার চেষ্টা 
করে বলে উঠল শেরিফ । 

ভিড়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য রা পরব কে পড়েছে সবাই জিনের 


কথায়। 
‘তারপর আজ সকালে তুমি মেয়েকে গুলি করে মারলে ?' আর 


একজন বলল। 

‘আজ সকালে উঠে আবার যখন সে খিদের কথা বলল আমি সইতে 
' পারলাম না! 

ভিড় ক্রমশ সামনে ঠেলে আসছে।. চারদিক থেকে.লোক এসে জড়ো: 
হচ্ছে গারদের সামনে । যারা নতুন এসে ভিড়ে জমছে তারা চেষ্টা করছে 
ভিড় ঠেলে এগোবার-_শুনতে চায় জিম কি বলছে। 

‘সরকারের ত! হলে নালিশ আছে তোমার বিরুদ্ধে জিম ।” কে একজন 
বলল। ‘তৰু যাই হৌক--এ কিন্তু ঠিক হল বলে বোধ হচ্ছে না!” 

“আমি আর কিং করি। জিম বলল, 'আজ সকালে আবার মেড 
সেই ভাবে জেগে উঠে বলল.” 

জেলের প্রাঙ্গণ, শড়ক, একদিকের শুন্য কিছুটা জায়গা_সবটা ভরে 
গেছে বয়স্ক মানুষ আর ছেলেদের ভিড়ে। জিমের কথা শোনবাঁর জন্য 
সবাই ভিড় ঠেলে চাইছে এগুতে । সারা শহরময় তখন ছড়িয়ে পড়েছে | 
কথাটা, (বজা যা হক গুলি করে মেরে 
ফেলেছে । 


১৩৫৩], মেয়ে 


কার সঙ্গে ভাগে চাষ করতে জিম? কে একজন জিজ্ঞেস করল। 

কর্নেল হেনরি ম্যাক্সওয়েল । ভিড়ের ভেতর থেকে একটি 
লোক বলে উঠল। ‘প্রায় ন-দশ বছর ধরে কর্নেল হেনরির ভাগ চাষ 
করছে জিম 1” 

“হেনরি ম্যাক্সওয়েল এসে সব ভাগ নিয়ে চলে যেতে পারে না। তার 
নিজের তো যথেষ্ট আছে । জিমের ভাগটাও নিয়ে চলে যাবে হেনরি--এ 
ভালে না? 
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' ‘জিমের বিরুদ্ধে সরকারের এখন অবিশ্তি নালিশ করার আছে 
কে একজন বলল । “যাই হোক, তবু কিন্তু এ ঠিক হচ্ছে না৷’ 

জনতার ভিড়ে শেরিফ গুঁতোগু'তি করছে কাছাকাছি আসবার জন্যে। 

একটি লোক শেরিফকে ঠেলে সরিয়ে দিল । 
 খহেনরি ম্যাক্দ্ওয়েল এসে তোমার ফসলের ভাগও কেন দিয়ে চলে 

গেল জিম ?’ 

‘মাসখানেক আগে তার একটা খচ্চর মরে গেছে। বললে আমায় 
সে ধার শুধতে হবে!’ | 

জানলার গরাদের কাছে এসে পড়েছে শেরিফ । | 

“বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড় জিম, একটু বিশ্রাম করো” শেরিফ বলল । 
“যাও, জুতো খুলে শুয়ে পড় ৷’ 

একটা! কনুইয়ের গুঁতে। সামনে থেকে সরিয়ে দিল আবার তাকে। 

‘কিন্তু খচ্চরটাকে কি তুমি মেরেছিলে জিম ?? রী 

খচ্চরট! গোলাঘরে মরে পড়েছিল ।” জিম বলল । “আমি তার ধারে 
পাশেও ছিলাম না। ওটা এমনি মরে পড়েছিল ।” 

ভিড় চেপে আসছে। ' সামনের লোকগুলে| যেন চাপ দিচ্ছে এনে জেলের 
" গায়ে, আর পেছনের লোকগুলি চেষ্টা. করছে খুব কাছে আসবার। 
মাঝখানের লোকগুলি এর ভেতরে জমাট হয়ে গেছে-_নড়তে পারছে না 
কোনোদিকে | কথা কইছে সকলেই-েচিয়ে। 

গরাদের ফাকে এসে চেপে বসেছে জিমের মুখ । আঙ্লগুলো তার 
পাক খাচ্ছে জোরে লোহার; গরাদে- শাদা হয়ে উঠেছে আঙুলের গাটগুলো। 

সুদীর্ঘ জনতা হেঁটে আসছে পথ দিয়ে_-জম] হচ্ছে গিয়ে পাশের ফাকা 


উহ - পরিচয় ' [বৈশাখ . 


জায়গাটায়। কে যেন চেঁচাচ্ছে জোরে। লোকটা একটা গাড়ীর ওপরে 
উঠে দাড়াল, গাল পাঁড়তে লাগল ভোর গলায়। 

জিম দাড়িয়ে আছে গরাদ ধরে, তাকিয়ে আছে । শেরিফ জনতার 
সামনে থেকে কি যেন বলল। কি বলল শুনতে পেল না জিম । 

একটি লোক কারখানায় তুলোর বোঝা নিয়ে যেতে যেতে দীড়িয়ে 
পড়েছে রাস্তার মাঝখানে । খোঁজ করল গোলমালটা কিসের, পাশের 
খালি জায়গায় ভিড় জমে গেছে। সেইদিকে তাকিয়ে রইল সে কিছুক্ষণ 
শৃন্তদৃষ্টতে । তারপর তাকাল সে জিমের দিকে__গরাদের ভেতরে । হল্লা 
বেড়ে চলেছে সারা পথ জুড়ে ৷ 

“কি ব্যাপার জিম ?, 

রাস্তার ওপাশ থেকে একট! লোক তুলোর গাড়ীটার কাছে এসে দাড়াল ৷ 
উঠে দাড়াল গাড়ীর চাকার ওপরে । কথা বলতে বলতে সে তাকাল তুলোর 
গাদার ওপরে বসা লোকটার দ্রিকে । 

জিম বলল, ‘আজ সকালে আবার মেয়েটা জেগে উঠে বলল, ওর খিদে 
পেয়েছে ।” 

শেরিফ ছাড়া তার কথা কেউ শুনতে পেলে না । 

তুলোর বোঝার ওপরে বস| লোকটা লাফ দিযে নামলো মাটিতে 
গাড়ীর চাকায় বেঁধে দিল লাগাম। তারপর গুতিয়ে গুঁতিয়ে মিশে গেল 
সে ভিড়ের মাঝখানে যেখানে চলেছে গাল পাড়ার পাল1। কিছুক্ষণ শোনার 
পর ফিরে এল সে আবার রাস্তায়: এক কোণে কতকগুলি নিগ্রো ঈাড়িয়ে 
ছিল--একটি নিগ্রোকে ডাক দিল সে, তার হাতে গছিয়ে দিল তার গাড়ীর 
লাগাম। নিগ্রোটা গাড়ী ইাকিকে চলে গেল কলের দিকে । লোকটা ফিরে 
এল আবার ভিড়ের মাঝখানে ! 

সে লোকটি একা মোটর হাঁকিয়ে চলে গিয়েছিল সে ফিরে এল এই 
সময়ে। কয়েক মুহূর্ত বসে রইল সে স্টিয়ারিং হুইল ধরে । তারপর রেরিয়ে ' 
এল গাড়ীর দরজা খুলে। তারপর খুলল পাশের দরোজাটা--টেনে বার 
করল একটা তার মাথার সমান মন্ত এক লোহার ডাণ্ডা। 

খুলে দাঁও জেলের দরজী__বেরিয়ে আসতে দাও জিমকে ! কে একজন 
বলে উঠলো। “জিমকে ওখানে রাখা চলবে না, রাখতে দেব না আমরা 1 

খালি জায়গার জমাট ভিড় আবার নড়ে উঠেছে। যে লোকটি মোটর 


চপ 


মেয়ে ৬৪১ 
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গাড়ীর ওপর দীড়িয়ে ছিল সে লাফ দিয়ে নেমে পড়েছে মাটিতে । জনতা 
চলতে স্থরু করেছে গারদের দিকে । ূ 
যেলোকটি সবার' আগে গিয়ে পৌছল গারদের কাছে সে নরম মাটিতে 


পৌঁতা ছ’ফুট লম্বা ডাণ্ডাটার একটা! ঝাকানি দিল গিয়ে । 
শেরিফ পেছোচ্ছে। 
উন, মাথা ঠাণ্ডা রাখো জিম ।” শেরিফ বলল । 
তারপর ঘুরে দাড়াল সে। দ্রুত পায়ে হাটতে লাগল ঘরের দিকে । 
এর্স্কিন কল্ড ওয়েল 





Military ৫ Poliiical Consequences of Atomic Energy—P. M. 
5S. Blackett. 12s. 6d. প্রাপ্তিস্থান :- ন্যাশানাল বুক এজেন্সি লিঃ, 
কলিকাতা-১২। 

অধ্যাপক পি. এম. এস. ব্র্যাকেট বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী এবং ভিন সৈনিক, 

রাজনীতিক্ষেত্রেও তীর দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক বস্তমুখী। এই তিন গুণের সমন্বয়েই 

দুরূহ বৈজ্ঞানিক সমস্তাজড়িত এই সামরিক প্রশ্নে এবং তার আন্ুযর্জিক 
রাজনীতিক সমস্তার তার বইখানি, অধ্যাপক জে. বি. এস্‌. হলডেনের ভাষায়, 

১৯৪৮ সালের শ্রেষ্ট বই। 

১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়! 
হরেছে। এই পুরস্কার তাকে দেওয়া যেতে পারত শান্তির জন্য সংগ্রামে বীর 
সৈনিক হিসাবেও ৷ 

. ১৯১৯ সালে নৌবিভাগের অফিসারের পদ ছেড়ে তিনি রদারফোর্ডের 
কাছে পদার্থবিদ্যা! অধ্যয়নে যোগ দেন। ১৯৩৯-৪৫ সালে তিনি যুদ্ধের কাজেও 
ছিলেন। পরমাণবিক শক্তি সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের পরামর্শ দাত! কমিটিতে 
তিনি স্থরু থেকেই, অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে থেকে কমিটির বিলোপকাল 

১৯৪৮ সাল পৰ্যন্ত অন্যতম সদস্য ছিলেন, কিন্ত এই কমিটির অধিকাংশের 

সঙ্গেই তীর মতভেদ ছিল। 

কমিটির বিলোপের পর তাঁর নিজস্ব মতামত সুস্পষ্ট করে তুলবার ভেতর 
দিয়েই এই বই লিখেছেন । 


ওয়াশিংটন কিংবা ইওরোপ কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার কোন সুন্দর 
সুরক্ষিত নিরাপদ কেন্দ্রে বসেছেন যন্ত্রী। লাল আলোর সংকেত খেলে 
গেল : সব ঠিক হ্থায়। যন্ত্রীর হাত চলে গেল বোর্ডের স্থইচে। 
শত শত আটমবামো বেরিয়ে পড়ল--রেডিও-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সেগুলি দ্রুত 
অগ্রসর হল স্থনির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে অতি নিশ্চিত নিশানা নিয়ে : লেনিনগ্রাদ 
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খেকে ব্লাদিবস্তক পর্যন্ত ' প্রত্যেকটি কারখানা ও শিল্পকেন্ত্র -তাদের লক্ষ্য ৷ 
দুনিয়ার সর্বত্র কম্পননির্দেশক যন্ত্রগুলিও খবর দিল : নিভূ'ল লক্ষ্যগুলিতে নেমে 
এসেছে মহাধ্বংস।: বহু লক্ষ সৌভিয়েট নাগরিক মিলিয়ে গেল পারমাণবিক 
ববস্তকণায়। ইওরোপের ওপর চেপে বসেছিল যে বলশেভিক ভূত ত! বিদায় 
হুল। সুরু হল “মাঞ্কিন শতক’--আগামী সহস্র বছরের মত ইতিহাস 
'লেখা হয়ে গেল 1-"" | 
মাঁকিন সাম্রাজ্যবাদের আযাটম বোমার রাজনীতিপ্রস্থত এই “্ুইচটেপা 
সঘরনীতি”্র ফাপা ফাুসটিকে ব্লযাকেট একেবারে চুপসে দিয়েছেন। 
সাম্প্রতিক ইতিহাস, সমরকৌশলের অতীত অভিজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক তথ্য আর 
এই সব-কিছু থেকে পাওয়া শাণিত যুক্তির স্পর্শেই হিটলারী ফানুসটি ফেটে 
'গেছে। 
ইব্দ-মাকিন সরকারী তথ্যপঞ্ভী অবলম্বনেই অঙ্ক কবে হিসাব করে 
অধ্যাপক ব্ল্যাকেট দেখিয়ে দিয়েছেন যে, গত বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির শহরগুলির 
"ওপর ১৩|০ লক্ষ টন বৌমা.ফেলা সত্বেও ১৯৪৩ সালে জার্মানির সমগ্র শিল্প 
মাত্র ১০% আর যুদ্ধ-শিক্প মাত্র ৫% হাস পায়, লালফৌজের চরম আঁঘাতের 
আগে পর্যন্ত জার্ধানির ট্যাঙ্ক ও বিমান উৎপাদন ইন্গ-মাকিন বোমা সত্বেও 
' "বেড়ে চলে ; তেমনি--বহুগুণ বেশি ধ্বংসশক্তি সত্বেও উপযুক্ত প্রতিরোধের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ে চরম নির্ধারক অস্ত্র হতে পারে ন! আযটমবোঘ]। 
হিটলারের ব্রিংস্ক্রিগ নীতি যেমন ব্যর্থ হয়েছে তেমনি ব্যর্থ হয়েছে 
ইতালির ফ্যাশিস্ত জেনারেল ছুয়েং-( D০a৮et )-এব ইন্গ-মাফিন সহধর্নীদের 
‘বোম! ফেলেই যুদ্ধজেতা'র কৌশল। আযাটমবোমার স্থইচ-টেপা স্বপ্নও তেমনি- 
‘ভাবে মিথ্যা হতে বাধ্য । কারণ, শিল্পকৌশলগত আরও বহু উৎকর্ষ সত্বেও 
বিরোধিত। অতিক্রম করে ' সঠিক লঙ্ষাস্থলে উপযুক্তসংখ্যক বোমা ফেলা 
অসম্ভব; দ্বিতীয়ত, সোভিয়েট ইউনিয়নের মত বিরাট দেশে ছড়ানে! শিল্প ও. 
সমর-শক্তিকেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে এত বেশি সংখ্যক অ্যাটমবোষা চাই আর 
তার ধ্বংসাত্মক ক্ষতি সোভিয়েটের মত দেশে এত দ্রুত পুরণ হতে পারে যে, 
তার আপেক্ষিক ফলাফল শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাড়াবে "৪৩ সালে জার্মানির ওপর 
'বোম! ফেলার মতই; তৃতীরত, আাটমবোমার বিরুদ্ধে সোভিয়েটেরও 
'আটমবোমা আছে বা হবে, এবং চাঁচিলী ঘাতকদের মত সে-বোম। 
নিবিচারে বেসামরিক' মানুষের ওপর বধিত হবে না-_পশ্চিম জার্মানি, তুর, 
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উত্তর আফ্রিকা, জাপান, আইসল্যাণ্ড গ্রীনল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, প্রভৃতি যেসব খবাটি- 
থেকে আনবে মাফ্িন আযাটমবোমা, প্রধানত তাদের ওপরই আসবে 
পোভিয়েটের আযাটমবোমা, এবং সে-আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই অপরাজেয় 
লালফৌজ এসব ঘাটি অধিকার করে ফেলবে । মাঞ্চিন সমরবিদরাঁও, 
স্বীকার করে যে, ইংলগ-ছাড়া সমগ্র ইওরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের যে-কোন স্থানে 
প্রয়োজন হলে লালফৌজ শত্রুকে ধ্বংস করতে পারে । | 
প্রধানত এই তিনটি কারণের সঙ্গে অসংখ্য সামরিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য 
ও যুক্তি দিয়ে অধ্যাপক ব্ল্যাকেট দেখিয়েছেন যে, আাটমবোমা কিছু “ব্রহ্মা” 
নয়। তারই সঙ্দে সঙ্গে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের যুদ্ধ-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব 
উপস্থিত করেছেন। সে-শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান উপাদান হচ্ছে এই যে, তাঁরা জানে, 
কোন একটি অস্ত্র দিয়ে--তা সে যতবড় অস্তরই হোক না কেন-_কোন প্রধান 
শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জেতা যার নাঁ। সমস্ত অস্ত্রের সুষ্ঠ সমন্বয়ঈ যুদ্ধজয়ের 
অন্যতম প্রধান গ্যারার্টি। এবং, রিংসক্রিগ পদ্ধতিতে যুদ্ধজয়ের ধারণা নিয়ে 
অগ্রসর হওয়াটাই হিটলারের সামরিক ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। 
ইঙ্গ-মাফিন সাআজ্যবাঁদী যুদ্ধবাদীরা তা যে একেবারেই বোঝে না, তা 
নয়। কিন্ত, যেহেতু তাদের সামরিক উদ্দেশ্যই আক্রমণাত্মক, এবং সে- 
আক্রমণের লক্ষ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাই--সমস্ত অস্বের সমন্বয় করতে 
গেলে আর্থনীতিক-রাঁজনীতিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীল তাবেদার পশ্চিম ইওরোপীয় 
রা্্রগুলিতে মাকিন ফৌজ এনে বসাতে হয়! কিন্তু, ততদূর .এখনও সম্ভব 
হচ্ছে না যুদ্ধ বাঁধলেও জনগণের প্রতিরোধের মুখে তা অসম্ভব না হলেও 
খুবই দুরহ হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। তাই, তারা অতলান্তিক, পশ্চিম 
উওরোগীয়, ভূমধ্যসাগরীয়, প্রশান্ত মহাসাগরীয়, ইত্যাদি যুদ্ব-জোট বাধতে 
লেগে গেছে-_( দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জোটটা এবং অন্যান্ত প্রত্যেকটি জোটও 
- প্রধানত জনগণের মুক্তি-অভিষানের বিরুদ্ধে গঠিত হচ্ছে )1 
অধ্যাপক ব্ল্যাকেট মাফ্িন নৌবিভাগের যে বিবৃতি উদ্ধত করেছেন তার 
সঙ্গে মার্কিন যুন্ধপ্রচেষ্টা ও কুটনীতির সমসাময়িক চালগুলি মিলিয়ে দেখলেই 
স্পষ্ট হরে যায় যে পুঁজিবাদী দেশগুলির জনগণকে ধ্বংসের মূখে ঠেলে দিয়েই 
মাকিন সাত্রাজাবাদ নিরাপদ দূর কেন্দ্রে বসে সোভিয়েট-বিরোধী তথা দুনিয়া- 
. বিৰোধী সাত্রাজাবাদী আক্রমণ চালাবাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে : 
ইওরোপ, মধাএশিয়া ও দক্ষিণপুর্ব এশিয়ায় “অগ্রসর খাঁটিগুলিতে আযটিম- 
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বোমার আক্রমণ আসতে পারে। কিন্তু সেগুলি যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ 
সেগুলিকে পাশ কাটাতে পারবে না। এদিক থেকে, অগ্রসর খাটিগুলি যেন 
দাবার ছকে রাজার সামনে ব’ড়েগুলি, আলাদা আলাদা ভাবে তাদের শক্তি- 
সামান্য হলেও সেগুলি যতক্ষণ আছে--এবং রাজা রয়েছে বেশ পেছনে 
ততক্ষণ রাজা নিরাপদ ৷” | 

অধ্যাপক ব্ল্যাকেট শাণিত বিদ্রপের চাবুক মেরেছেন : “একেবারে অকাট্য 
সামরিক যুক্তি! ব’ড়ে 'হল বৃটেন, ফ্রান্স, স্কাণ্ডিনেভিয়া--তার! আগলাচ্ছে 
যাঁকিন রাজাকে, আর বোমা খাচ্ছে !” মাত্র এই কটি পংক্তিতেই অধ্যাপক 
ব্লাকেট মাকিন সাত্রাজ্যবাদের আটমবোমার রাজনীতি ও যুদ্ধনীতির 
চমতকার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন । 

কিন্তু, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জনগণের বিপ্লবী অভ্যর্থানে বিপন্ন 
প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলি মার্কিন সাআাজ্যবাদের গোলামি বরণ করে নিয়ে 
বিভিন্ন জোটের যৃপকাষ্ঠে জাতীয় স্বাধীনত| বলি দিয়ে, মাকিন সাম্রাজ্যবাদের 
দুনিয়াবিরোধী নীতিকে শক্তিশালী করে তুলছে না কি ?--এর স্পষ্ট জবাব 
নেই অধ্যাপক ব্লাকেটের' বইয়ে । মাত্র ছুই-তিনটি জায়গায় ছুই-একটি বাক্যে 
বা বাক্যাংশে “গৃহযুদ্ধে” 'উল্লেখ ছাড়া পু'জিবাদী দেশগুলিতে গণতন্ত্র ও" 
শান্তিকামী জনগণের প্রতিরোধের শক্তির অস্তিত্বের বিশেষ কোন উল্লেখ নেই 
অধ্যাপক ব্ল্যাকেটের বইয়ে। মাকিন সামাজ্যবাদের আটমবোমার রাজনীতি 
আর “স্থইচটেপা যুদ্ধনীতি” যে ব্যর্থ হতে বাধা, তার চতুর্থ ও বোধহয় সর্বাধিক" 
শক্তিশালী কারণ হল দেশে দেশে এই গণতন্ত্র ও শাস্তিকাশী জনশক্তি ৷ 
“কোনে বিশ্বযুদ্ধে জয়-পরাজয়ের চুড়ান্ত নি্দ্ধারনী শক্তি যদি হতে পারে কোনো 
একটি বিষয় তো তা-ও এই জনশক্তি । ইতালি, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, গ্রীস, 
তু্কী, ইরান, প্রভৃতি দেশের জনগণ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিরোধিতার পথে 
অতলান্তিক প্যাক্ট প্রভৃতি প্রত্যেকটি যুদ্ধজোটকে অকর্মণ্য করে দেবে ।- 
সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় বৃটিশ লেবর সরকার যে-ভাবে দেশকে মাঁকিন সামাজ্য- 
বিস্তারের খাটিতে পরিণত করছে--তার চমৎকার বিবরণী দিয়েও অধ্যাপক 
ব্্যাকেট তার থেকে পরিত্রাণের জন্যে যে “সশস্ত্র নিরপেক্ষতার পথ” নির্দেশ 
করেছেন, তা ঠিক নয়। ইংলগ্ডে তো ইতিমধ্যেই মাফিন বিমান খাটি বসেছে ; 
মাকিন সরকার সেদিন অতলান্তিক চুক্তির নামে হুমকি দিয়েছে যে, বুটোনের 
যুদ্ধধাতে আরও বেশি ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে। তার থেকে পরিত্রাণের পথ 
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“নিরপেক্ষতা” নয়। গণতন্ত্র ও শান্তির পক্ষগ্রহণই একমাত্র পথ। বিজ্ঞানী 
'ব্লযাকেট যুদ্ধনীতির চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়েছেন, ব্যাপক ক্ষেত্রে রাজনীতিক 
পরিস্থিতিরও সঠিক বিবরণী উপস্থিত করেছেন; কিন্তু অর্থনীতির দিকটা 
তিনি তেমন দেখেননি বলেই সমাধান দিয়েছেন-_নিরপেক্ষতা ৷ সাম্রাজ্যবাদী 
অর্থনীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে অগ্রসর হলে তিনি দেখতে পেতেন ছুনিয়া 
এমন ছুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে যেখানে নিরপেক্ষতার কোন স্তান নেই। 
‘তা দেখতে পাননি বলেই তিনি জনগণকে চূড়ান্ত নিদ্ধারনী শক্তি হিসাবে 
“দেখেননি; বুটেনকে দুনিয়ার 'জনগণের পক্ষে পথনির্বাচন করবার পরামর্শ 
“দেননি । 

মাকিন. সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টার চালক-শক্তি যে নামাজিক ও 
'অর্থনীতিক কারণ তার কোন বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেন নি বলে সামরিক 
ও রাজনীতিক্ষেত্রে অধ্যাপক ব্ল্যাকেটের চমৎকার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত 
কিছুটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে । বারুচ-পরিকল্পন! অবলম্বনে মান সাম্রাজাবাদ 
'বে ভাবে সার! দুনিয়ার পারমাণবিক শক্তির ওপর "একচেটিয়া মালিকানা 
কায়েম করতে . চেয়েছে তার অতি বিশদ চমৎকার বিবরণী অধ্যাপক 
ব্্যাকেট উপস্থিত করেছেন। কিন্তু, সে পরিকল্পনা যে স্ুষ্টি হয়েছে ঘাঁফিন 
'একচেটিয়াদের নির্দেশে তার কোন্‌ উল্লেখ নেই এই বইয়ে. অধ্যাপক 
ব্র্যাকেট দেখিয়েছেন যে, মাকিন পারমাণবিক নীতির অন্ধতম প্রধান লক্ষ্য 
হল সোভিয়েট দেশে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের পথ রুদ্ধ 
করা? কিন্তু তার মূলে যে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির কারসাজি রয়েছে তা 
তিনি দেখান নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বে, পরমাণবিক শক্তির 
শাস্থিপূর্ণ প্রয়োগের সম্ভাবনার আলোচনা-প্রসর্দে অধ্যাপক ব্ল্যাকেট বলেছেন 
যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনে ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি 
উৎপন্ন হচ্ছে তেল, করলা বা.জল-স্্রোত থেকে, কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজের জন্যেই তাদের পরঘাণবিক শক্তি প্রয়োজন 


__এই বিবৃতির বিরুদ্ধে বিখ্যাত সোভিরেট বিজ্ঞানী-লেখক এম, রুবিনস্টাইন 
বলেছেন বে, পুঁজিবাদী একচেটিয়াদের স্বার্থের সঙ্গে সমগ্র দেশ ও 
জাতির স্বার্থ এক করে দেখবার জন্যেই অধ্যাপক ব্লযাকেট এই ভুল 
করেছেন, সামীজিক-আর্থনীতিক দিকে তার নজর ছিল না বলেই এই 
ক্রটি ঘটেছে । কিন্তু, শক্তি-উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলি যে পরমাণবিক শক্তির 
প্ৰতিদ্বন্দিতা সম্পর্কে সন্ত্রস্ত, তা ব্র্যাকেট উল্লেখ করেছেন | 


স 
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_ পরমাণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্যে সোভিয়েট 
ইউনিয়নের পক্ষে গ্রমিকো যে পরিকল্পনা দিয়েছেন তাই-ই যে মাফিন, 
যুদ্ধবাদের বিরুদ্ধে শান্তির' পথ, তা তিনি দেখিয়েছেন । সোভিয়েট ইউনিয়ন, 
যে অ্যাটম-বোমার রাজনীতি ও “স্থইচ-টেপা যুদ্ধনীতি”র হুমকিতে বিন্দুমাত্র 
বিচলিত: হবার নয়, মার্কিন যুদ্ধবাদীরা যে যুদ্ধ বাধাতে চাইলেও তা তাদের: 
শক্তির অতীত, এবং এই অক্ষমতা! সম্পর্কে তার! সচেতন-_এ সব কিছু 
সম্পর্কে অধ্যাপক ব্ল্যাকেটের চমৎকার বিশ্লেষণ এই বইয়ের পাঠককে মার্কিন. 
সাম্রাজ্যবাদের হতাশ! ও আতঙ্কজন্নানো নীতির বিরুদ্ধে শক্তি যোগাবে । 


'স্বাদ্রে জ্দীনভ্‌ যে বলেছিলেন “নতুন যুদ্ধ বাঁধাবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীদের 


কামনা আর সে-যুদ্ধ বাধবীর সম্ভাবনা__এ দুইয়ের মাঝে বিরাট ব্যবধান রয়ে 
গেছে”--এই উক্তি অধ্যাপক ব্ল্যাকেটের তথ্য ও যুক্তিতেও সমধিত হয়েছে ।, 
কিন্তু জনগণের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনাই তার সমর্থনকে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ 
করে তুলতে পারত। 

দেশের বিজ্ঞানী মহলের স্থম্পষ্ট নিষেধ সত্বেও মাক্ষিন সাআজ্যবাদ 
জাপানের হিরোশিমা ও 'নাগাসাকি শহরে অসংখ্যক নারী-পুরুষ ও শিশু: 
হত্যা করল আ্যাটম-বোৌমা' ফেলে__তা৷ যে সামরিক প্রয়োজনে করা হয়নি 
অধ্যাপক ব্ল্যাকেট তা সরকারী বেসরকারী বিবৃতি ও সামরিক যুক্তি দিয়ে. 
প্রমাণ করে দিয়েছেন। আত্মসমর্পণের জন্যে প্রায়-প্স্তত জাপান যে. 
মাঞ্চুরিয়ার ভেতর দিয়ে লালফৌজের আশ্চ দুর্বার অভিযানের ফলে আর অল্প: 
সময়ের সামরিক প্রচেষ্টাতেই বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করত-_-এই কথাটির" 
সত্যতা প্রতিষ্ঠা করে ব্র্যাকেট দেখিয়েছেন যে, এই আ্যাটমবোমা ছুটি যে 
ফেলা হল, “তা ততটা নয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষতম সামরিক ঘটন! ;. 
রাশিয়ার সঙ্গে যে কূটনীতিক যুদ্ধ চলেছে, এ হল তারই আরম্ভ 1» 

সেই কূটনীতিক যুদ্ধেরই অঙ্গ হল আ্যাটম-বোমার মহা ধ্বংসশক্তির 
মহিমাকীর্তন। এবং এই এক অস্ত্র দিয়েই আন্তর্জাতিক কেল্লা ফতে করা, 
যেতে পারে__এই প্রচারের ভেতর দিয়ে ছুনিয়াব্যাপী মাঞ্চিন সাত্রাজ্যবাদী 
আধিপত্যের পক্ষে আদর্শক্ষেত্রেও আলোড়ন সুরু হল: তার নাম দেওয়! 
হল “বিশ্বরাষ্্র” প্রতিষ্ঠার অবশ্য্তাবিতা। দেই আর্থনীতিক-সামাজিক 
সমস্ত সম্পর্কে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর চিরাচরিত ওদাসীন্য ও আপেক্ষিক 
অজ্ঞতার ফলে অধ্যাপক আইনস্টাইনের মতো শান্তিকামী মনীবীও মাকিন 
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সামাজ্যবাদের ' এই ফাদে ধরা দেন। তাই পরমাণবিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা সম্পর্কে মাকিন সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনায় জাতিসংঘের মূল সনদের 
ভিত্তি সর্বসম্মতির নীতি বাতিল করে দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে অকেজে। 
ক'রে মাকিন একাধিপত্য বা “বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভি গড়বার অপচেষ্টা 
চলে। কিন্তু অধ্যাপক ব্ল্যাকেট দেখিয়েছেন যে, যেহেতু আযাটম বোমা 
চরম অস্ত্র নয়, তাই কোনো প্রধান শক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে গেলে বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যস্তাবী ; অতএব জাতিসংঘে সর্বসম্মতির 
নীতিও.অপরিহার্। | 

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে, “পথ?” শীর্ষক শেষ অধ্যায়ে অধ্যাপক 
ব্্যাকেট বলেছেন, কোন-না-কোন রকমের বিশ্বরাষ্টর কিংব! বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
ভেতর সম্পূর্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হলে তবে পরমাণরিক শক্তি 
‘নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কিন্তু তিনি 
বলতে পারেন নি যে সে পরিস্থিতি কি ভাবে স্থট্টি হতে পারে? 
সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নয়া-গণতন্ত্রী দেশগুলির সহযোগিতাকে তিনি 
যে কারণে নিছক সামরিক ও রাজনীতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে 
মনে করেছেন, তিনি দেখতে পাননি যে কী সামাজিক-আর্থনীতিক কারণ 
নয়া-গণতন্ত্রী ব্যবস্থাকে সম্ভব করল, ঠিক সেই কারণেই তিনি মৈত্রীর 
ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা করতে 
পারেননি; সেইজন্যই তিনি ঘোষণা করতে পারেননি যে, দুনিয়ার সর্বত্র শান্তি 
ও গণতন্ত্কামী জনগণের ব্যাপক অত্যর্থানের পথে সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধপ্রচেষ্টা 
ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসের পথেই প্রকৃত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও 
শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। | 

তা সত্বেও, অধ্যাপক ব্ল্যাকেটের বইয়ের মূল্য কিছু কমেনি । অধ্যাপক 
‘জে. বি. এস. হলডেনের স্দে একমত হয়ে বলতে কারও কোন দ্বিধা থাকতে 
পারে না যে, স্থায়ী শান্তির জন্যে সংগ্রামে সৈনিকের হাতে এই বই হবে 
মূল্যবান অস্ত্। 

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় 
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বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম-_নলিনীনাথ দাশগুপ্ত । এ, মুখাজি এণ্ড কোং । 
সাড়ে চার টাকা। ' 


বৌদ্ধ ধর্ম__হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী । .পুর্বাশা লিমিটেড । তিন টাকা । 


সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্ম, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি 
অধিকাংশ দেশের কোটা কোটা লোক বৌদ্ধ। ভারতবর্ষেই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি 
এবং ভারতবর্ষ থেকেই এই ধর্ম এশিয়ার অন্যান্ত দেশে বিস্তার লাভ করে! 
ভারতবর্ষেও কোটী কোটা নরনারী এই ধর্মকে প্রায় হাজার বছর স্বীকার 
করে এসেছে। বাকী ভারতবর্ষের লোক বোদ্ধধর্ম ত্যাগ করবার পরেও 
বাংলাদেশ এই ধর্মকে আরো পাঁচশো বছর আঁকড়ে ধরেছিল। কিন্ত 
পরবর্তী সাতশ’ আটশ’ বছরে বৌদ্ধধর্ম নিজের জন্মভূমি থেকে এমন ভাবে 
নিশ্চিহ্ন হ’ল যে দেড়শো রছর আগে আমাদের দেশের লোকে জানতই না 
বুদ্ধ কে, বৌদ্ধ ধর্ম কি। 'শুধু আমাদের দেশের লোক কেন, ইউরোপেরও 
কেউ জানতো না। 
বৌদ্ধ ধর্মকে আবিষ্কার করা ইয়োরোপীয়দের মস্ত বড় রুতিত্ব। প্রথমে 
সিংহলে, তারপর নেপালে৷ ইংরেজ পণ্ডিতের! হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ 
ধর্ম আবিষ্কার করেন। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথমে এই বিষয়ে চর্চা করেন 
॥ দুইজন বাঙালী-_রাজা রাজেন্্রলাল মিত্র ও তীর সহকারী মহামহো- 
- পাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রী। এদের পর থেকে ক্রমশ বহু পণ্ডিত এই নবা- 
বিস্কৃত ধর্মের গবেষণায় মনোনিবেশ ক'রে এই প্রাচীন লুপ্ত ধর্মের অনেক 
তথ্য ও রহস্ত উদ্ঘাটন করেছেন। কিন্ত এদের গবেষণার ফল অধিকাংশই 
লিপিবদ্ধ হয়েছে ইংরিজীতে। আর ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের তে। কথাই নেই। 
গত একশতাব্দীতে তারা হয় অনুবাদ, নয় ব্যাখ্যার আকারে এক বিপুল 
বৌদ্ধ-সাহিত্য স্থষ্টি করেছেন; কিন্তু সে সবই ইংরাজী ও অন্যান্ত ইয়োরোপীয় 
ভাঁষায়। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বই খুব কম-_সাধারণ লোক যা পড়ে 
বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করতে পারে এমন পুস্তকের সংখ্যা 
আরও কম। ০ | 
অনেকদিন আগে শ্রীশরৎকুমার রায়ের “বৌদ্ধ ভারত” ও প্রীসত্যেন্্র- 
নাথ ঠাকুরের “বৌদ্ধ ধর্ম” প্রকাশিত হয়। ছুটি বই-ই সাধারণ পাঠকদের ' 
"১ জন্য লেখ!। একটিতে সাধারণভাবে বুদ্ধ, বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সংঘের পরিচয় 
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ও দ্বিতীয়াটতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধের্মর উত্থান, প্রসার ও পতনের ইতিহাস; 
আছে৷ তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। কিন্তু বাংল! ভাষায় ডাক্তার 
প্রবোধচন্্র বাগচীর “বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য” ছাড়া তেমন কোন উল্লেখযোগ্য 
পুস্তক প্রকাশিত হরনি। অথচ অনেকেই “বৌদ্ধ ভারত”-এর মৃত বাংলা, 
দেশে বৌদ্ধ ধর্মের একখানি ইতিহাস ও বৌদ্ধ ধর্ম সমন্ধে, সত্যেন্্র ঠাকুরের 
পুস্তকের চেয়ে আরও বিশিষ্ট পরিচয় সংবলিত সরস স্থপাঠ্য গ্রন্থের, অভাব 
অনুভব ক'রে এসেছিলেন। গত এক বছরের মধ্যে প্রায় এক সঙ্গেই 
বাংলা ভাষায় উপরিউক্ত দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় পাঠক সাধারণের, 
বহুদিনের আশা অনেকখানি দূর হয়েছে বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। 

“বাঙলায় বৌন্ধধর্ষ”-এর গ্রন্থকার গুপ্ত যুগ থেকে আরম্ভ করে পাল- 
_ পরবর্তী যুগে বাংলা দেশে বৌদ্ধ আচার্য ও পণ্ডিত, তীদের কার্যকলাপ ও 
রচিত গ্রন্থ, বৌদ্ধ বিহার, ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তির পরিচয় দিয়েছেন ॥ 
উপক্রমণিকায় ও গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে প্রসদ্দত বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু 
বলেছেন। লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, স্তরাং আলোচ্য 
বিষয়ের ওপর তীর অধিকার আছে। তাছাড়া গ্রন্থ-সংকলনে ঘথেষ্টতিনি পরিএম 
স্বীকার করেছেন ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপারে বইখাঁনিকে লিখেছেন। 
তবুও সত্যের খাতিরে একথা অস্বীকার করা চলে না_-বইখানির নাম দেখে যে 
জিনিস ভেতরে বলে ভেবেছিলাম তা পেলাম না-_আশা করেছিলাম বাংলা, 
দেশে দেড় হাজার বছরের বৌদ্ধ জনগণের একটি প্রাণবন্ত সরস আভ্যন্তরিক 
ইতিহাস পাওয়া যাবে। কিন্তু তার জায়গায় পেলাম বৌদ্ধ পণ্ডিতদের, 
বৌদ্ধ বিহারের ও বৌদ্ধ দেবদেবীর এক নীরস নির্ঘণ্ট । সুতরাং এই গ্রন্থে 
আমর! যা পাই তা রক্তমাংসের বৌদ্ধধর্ম নয়, বৌদ্ধধর্মের প্রাণহীন অস্থিকস্কাল 
মাত্র। ঠিক এই জিনিসটাই আমরা ইতিপূর্বে ইংরাজী ভাষায় পেয়েছি 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে। 
অধিকাংশ মালমসলা সেই গ্রন্থের ভেতরই পাওয়া যায়। সেই দিক থেকে 
দাশগুপ্ত মহাশয় নৃতনত্বের দাবীও বিশেষ করতে পারেন না। এই ইতিহাস- 
খানি বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পাঠ্য তালিকায় স্থান পেতে পারে, হয়ত বিশেষজ্ঞদের 
তৃপ্ধিদান করতে পারে, কিন্তু সাধারণ পাঠককে অন্তষ্ট করতে পারে না বলেই 
আমার ধারণা। তবুও বাংলায় ডিন বাহ্িক পরিচয় হিসাবে পুস্তকখানি, 
পাঠযোগ্য । 
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গুর্বোক্ত গ্রন্থের উণ্টোটি হল শাস্ত্রী মহাশয়ের “ৌদববর্ষ। এটা শাস্ত্রী 
মহাশয়ের কোন মৌলিক গ্রন্থের পুনমু্রণ বা প্রকাশ নয়। বিভিন্ন সময়ে, 
বিভিন্ন বাংলা. সাময়িক পত্রিকায় বিশেষ ক'রে “নারায়ণ”-এ তার বোদ্ধধর্ম 
সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হ’য়েছিল তার কতকগুলিকে সংগ্রহ করা! 
ইয়েছে। এর জন্য প্রকাশকদের ধন্যবাদ । বোদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে 
বাংলায় বৌদ্ধধর্ম সধক্কে__শাস্ী মহাশয় শুধু পথপ্রদর্শক নন, এক্ষেত্রে তীর 
চেয়ে বেশী কাজ আর কেউ করেন নি বললে আমার বিশ্বাস ভুল বলা হবে 
না। তার লেখা প্রবন্ধ এত সাময়িক পত্রের মধ্যে ছড়িয়ে আছে যে সেগুলি 
সংগ্রহ করে পড়া ক্ষচিৎ এক আধজনের ভাগ্যে ঘটে । আপামর সাধারণ 
তার অমূল্য অবদান থেকে বঞ্চিত। সাহিভ্য-পরিষদ তীর গ্রশ্থ-সংগ্রহ 
প্রকাশ করেন নি। বন্ধমতী প্রেস থেকে অনেকদিন আগে যে একখণ্ড 
প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তার অধিকাংশ এ্তিহাসিক প্রবন্ধ নেই। এই 
গ্রন্থের প্রকাশকরা যে তৎপর হয়ে শাস্ত্রীমহাশয়ের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে লেখার 
সঙ্গে আংশিক পরিচয়েরও সুবিধা দিয়ে আমাদের একটি বহুদিনের অভাব 
দুর করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আশা করি তারা পাঠক-সমাজে 
এই গ্রন্থের আদর দেখে উৎসাহিত হয়ে শান্তী মহাশয়ের যাবতীয় এতিহাসিক 
প্রবন্ধ_-যা ইতিপূর্বে ছাপা হুয়েছে আর যা এখনও পাঙুলিপিতে আছে-_ 
প্রকাশ করবেন । যদি ভারা তা করেন তাহ'লে বাংলা সাহিত্যের অসীম 
উপকার করবেন। কারণ শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখার যে শুধুমাত্র এতিহাসিক 
মূল্য আছে তা নয়, সাহিত্যিক মূল্যও তার বড় কম নয়। তার গদ্ধ হচ্ছে 
সহজ, সরল, প্রাঞ্চল গছের আদর্শ। কিন্তু একটি অনুযোগ প্রকাশকদের 
কাছে না করে থাকতে পারলাম না। প্রত্যেক প্রবন্ধের শীর্ষে তাদের 
বলে দেওয়া উচিৎ ছিল কবে কোন পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল। তারা তা করেন নি। আশা করি ভবিষ্যতে তারা এই ক্রি 
দূর করবেন।, - 

শাস্ত্রী মহাশয়ের সমস্ত প্রবন্ধের আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, 
কারণ তা করতে গেলে একটি বৃহদাকার প্রবন্ধ লিখতে হয়।” এটুকু বললেই” 
যথেষ্ট হবে যে বাংলার অতীত সংস্কৃতিকে যারা জানতে চান, বাংলার 
সাধারণ জনগণের আচার ব্যবহার ও বিশ্বাসের সঙ্গে ধারা পরিচিত হ'তে চান, 
এই বইথানি তাদের অবশ্য পাঠ্য । আর ধারা নিছক সাহিত্য রসপান করতে 


৪.৭ 
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চান তারাও এই বই পড়ে পরম তৃপ্তি লাভ করবেন । এই বইয়ের মধ্যে দিয়ে 
আমরা এমন একটি ধর্মের ও সংস্কৃতির পরিচয় পাই যা অস্থিকপ্কালসার 
নয়__-সরস, সজীব, প্রাণবন্ত এবং শিল্প-সাহিত্য ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে আশ্চর্য 
রকম স্থষ্টিশীল ৷ ৫ 

নলিনী দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন যে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে রাতারাতি 
এমন ভাবে বিদায় নিয়েছে যে কোন চিহ্ন বা অবশেষ সে রেখে যায়নি । 
সহজবুদ্ধিতে বলে, যে-ধর্ম দেড়হাজার বছর ধরে বাংলার উচ্চতম থেকে 
_ নিক্নতমশ্রেণীর নরনারীর'জীবনে শিকড় গেড়েছিল সে ধর্ম বাংলা সমাজের স্তরে 
স্তরে নিজের ছাপ না রেখে একেবারে অন্তর্ধান করতে পারে না | বুদ্ধপুজ 
যে এখনও বাংলাদেশের একভাগে ধর্ম-পুজার মধ্যে বেচে আছে, এই তথ্য 
পুজ্যপাদ হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটা বড় আবিষ্কার । নলিনীবাবু তা 
শুধু অস্বীকার করেন না,_ শাস্ত্রী মহাশরকে পরোক্ষে আক্রমণ করতেও. 
ছুঃনাহসী হয়েছেন এই তথ্য প্রচারের জন্য । তীর মতে ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি, 
অতএব ধর্মপুজা হচ্ছে আদিম কুর্মপুজা ! 

ছুইটি বিষয়ই বিতর্কমূলক . এবং বিতর্কের মধ্যে যাবার অবকাশ এ 
আলোচনায় নেই। তবে ধর্মঠাকুর কে এবং ধর্মঠাকুরের আকৃতি কেন 
কচ্ছপের মত--এবং বৌদ্ধধর্মের অবশেষ অখনও ভারতবর্ষে কিছু আছে কিনা, 
আর যদি থাকে কোথায় কীভাবে আছে-_এইছুটি প্রশ্নের জবাব শাস্ত্রী 
মহাশয়ের আলোচ্য প্রবন্ধ-সংগ্রহের মধ্যে মিলবে । এ অবস্থায় বাঙালী 
পাঠকশ্রেণী কার কথা প্রামাণ্য বলে মানবে_ শাস্ত্রীমহাশয়ের মিনি বাংলার 
তথা ভারতের সমস্ত আধুনিক এতিহাপিকদের গুরুস্থানীয়, না নলিনীবাবুর? 


রাধিকারপ্রন মিত্র 


১৩৫৬] পুস্তক পরিচয় ৬২৩ 


Stalingrad : the Death of an Army-=—Theodore Plievier. 

প্রাপ্তিস্থান ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ। বারে| টাক! । 
স্তালিগগ্রাদেই হিটলারশাধিত জার্মানীর অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছিল; কিন্ত 
শুধু ' ট্যাঙ্ক আর মেশিনগান এই সোভিয়েট সাফল্যের একমাত্র কারণ 
নয়। সোভিয়েট জনসাধারণের আদর্শ ও উদ্দীপনা, আত্মত্যাগের অপুর্ব 
সাহসই নিয়প্িত করেছে যুদ্ধের চূড়ান্ত গতি। স্তালিনগ্রাদ তাই রহস্তময় 
নগরী নয়, সোভিয়েট' নরনারীর বীর্য সবার স্বস্থ রাজনৈতিক বোধের দ্বার! 
চালিত লালফৌজের অসীম বীরত্বেরই তো সে গ্রতীক। স্তালিনগ্রাদ 
মানব-মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্র। সেই স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধকে অবলম্বন করে নাঁংসী 
বাহিনীর সামরিক ইতিহাসকে বর্ণনা করেছেন জার্মান লেখক থিওভোর . 
প্িফির়ের। আধুনিকতম মারণান্ত্রে সুসজ্জিত একটি যুদ্ধকুশলী জাতির 
সৈন্যবাহিনীর সমস্ত সংগঠন ও মনোবল কী করে লালফৌজের আক্রমণের 
সম্মুখে তাসের ঘরের মত উড়ে গেল, তারই কাহিনী বর্ণনা করেছেন 
‘লেখক গভীর বেদনার, স্দে। বেদনার কারণ এই নয় যে লাল ফৌজকে 
নাৎসী বাহিনী কেন পর্যন্ত করতে পারে নি; বেদনার কারণ এই যে, 
নাৎসী-বাহিনী স্তালিনগ্রাদে লড়তে এসেছিল, কী স্বার্থে কী মন্ত্রে। প্রশ্নে 
প্রশ্নে ক্ষত বিক্ষত করেছেন নিজেকে লেখক 7. পরিশেষে সত্যকে উপলব্ধি 
করেছেন তিনি। | 

কাহিনীর সুরু ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে; ভেরোপোনোভোতে 
একদল জার্মান সৈন্য তখন ট্রেঞ্চ কাটছে আর নিজেদের বর্তমান আর 
ভবিস্বত আলোচনা করছে। ভগবানের কাছে তারা প্রার্থনা জানায় 
তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য) রোজেনবার্গ আর স্পেংলারের দর্শন 
নিয়ে তারা আলোচনা করে, আর লালফৌজের সম্ভাবিত ব্যর্থতা সম্পর্কে 
গবেষণা করে__সোভিয়েট তার অর্থ ও জনশক্তির ক্ষতি বেশীদিন সহ করতে 
পারবে না! তার! শুনেছে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা; তুরস্ক আর 
স্পেনও নাকি শীঘ্রই যুদ্ধ ঘোষণা করবে তাদের পক্ষ অবলম্বন করে। 
ফুরের-এর কথাকে তারা অবিশ্বাস করতে পারে না; এই যুদ্ধের অবসানে 
সুদিন তাদের নিশ্চই আসবে। তাই তাদের উপর আদেশ রয়েছে “০৪ 
must fight to the ‘last bullet কিন্তু শব্ৰৈশ্বৰ্ধময় বীরত্বপ্রবণ 
আদেশে পেটের খিদে . মেটে না; তাই জার্মান সৈন্যের! রুমানিয়ার 
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সৈন্যবাহিনীর ঘোড়াগুলো মেরে খায়, পরে খেল নিজেদের বাহিনীর 
ঘোড়া। | | 

একদিকে খাগ্যাভাব আর একদিকে আহত ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসার 
অভাঁব। আহত জাৰ্মান সৈন্যদের অমান্গষিক অভিজ্ঞতার আর অসহায় অবস্থার 
থে বীভৎস বর্ণনা প্লিফিয়ের দিয়েছেন, পড়তে পড়তে বারবার রেমীর্কের 

ল কোয়ায়েট অন্‌ দি ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্টা-এর. কথা মনে পড়ে। আর 
ভি মধ্যেই কত আশা আনন্দের স্থৃতি সম্পুর্ণ হয়ে ক্রিসমাস আসে ! 
প্রিয়জনের কথা মনে পড়ে; সঙ্গীদের মুখে ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে 
শুনে কেউ কেউ সংশোধন ক'রে ফুরের-এর নামই উচ্চারণ করা সমীচীন 
বলে ঘোষণা করে। যুদ্ধ স্তরে স্তরে নিঃশেষ করে চলে তাদের মনু্যত্ব, 
আত্মবিশ্বাস আর কর্ম-প্রেরণা। কিন্তু শাসকের প্রতি তাদের আনুগত্য 
ক্ষুন্ন হলেও ত! সক্রিয় রূপ ধারণ করে না। মনে প্রশ্ন আসে : 

“The cook is cleverer than the wood he burns. Who 
Was the cook? Who was the wood? Was man only 
wood after all?” কিন্তু ব্যর্থতা আর হতাশায় ভরে ওঠে মন। এরই 
মধ্যে নাৎসী দীক্ষা দীক্ষিত ওয়েডারকোপ প্রচার চালায়, “we are born 
₹০ ie.” এস-এন ক্যাম্পে সে বিশেষভাবে শিক্ষিত; ভার মতে আত্ম- 

নাশের মধ্যেই সাহসের স্বীকৃতি, আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে নয়। আর্য সভ্যতার 
মহিমাকীর্তন আর জার্মানীর ভৌগলিক সীমা পরিবর্ধনের ব্যজস্ততি_এই 
হল হিটলারের বিশ্বস্ত সেবাইতদের রণক্ষেত্রের একমাত্র কর্তব্য। 
ফিলশোপেন জাগ্রত জার্মান চেতনার প্রতীক; সমগ্র জার্মানীর ভাষ্যকার 
| গনোটকের ভাষায় সে “indeed like a man with a lantern in his 
hand trying to find his way through the long darkness.” 
ফিলশোপেন এই ব্যাধিপ্রস্ত চিন্তার মূলস্থত্র আবিষ্কার. করে বলে, “that 
comes of the gospel of the superior race”. 
মৃত্যুভীত রুশ শিশুর বিস্ময়কিত মুখ, আর ইউক্রেন জননীর নির্বাক 
শূন্য দি ভাষা পেয়েছে শত্র-সৈন্যেরই একজনের কঠে। এ কী বিশ্বাস 
ঘাতকতা, না আগামী যুগের বিশ্বাস প্রবণতার নতুন ভিত্তি? আত্মহত্যার 
বিভিন্ন কায়দা নিয়ে গল্প ক'রে তারা সময় কাটায়, সৈন্তশিবিরে নগ্ন নারীর 
ছবি টাঙায়, হতাশায় অনেকে সৈন্যদল ত্যাগ করে পালায় । ক্র্যামারকে 
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গুলি করে মারা হল এঁ অপরাধে; কিন্তু মৃত্যুর মুখে দীড়িয়ে সে প্রশ্ন করে গেল, 


“How T’d have liked to wait for the'next bread issue ! 
But tell me, does one go straight to heaven, or is there a 
sort of intermediate stage where there is also nothing to 
52 2? আহত ্রিগারও প্রশ্ন করে “Have I set fire to a house? 

..No! Have I stolen a farmer's ‘cow from the shed ?... 
No. Did I ৮2005 Volga? No,.no, no! But others 
wanted it. And houses have been set on fire, cows stolen, 
widows robbed of bread. And women and children have 
been carried off—my eyes have seen it. You are dying— 
not for Propfingen, not for Hartfeld, not for Germany, but 
for a bit of Kalmuk earth. There lies the guilt.” 

কিন্তু এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার মত শক্তি তার! অর্জন করতে পারে 
না বিদ্রোহের প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করে, কিন্তু আহ্বান আসে 
না অভাখানের । লেখক বলছেন, এইখানেই নাৎসী সৈনিকের ট্রীজেডি। 
আজ বিদ্রোহের আহ্বান শু মান বিদ্রোহের আহ্বান নয়, “but a higher 
duty”. কিন্তু নেতা, নেই, সেই মানুষ নেই। ফিলশোপেন প্রশ্ন করে, 

“Where was the nation, where were the men to throw 
their false leaders ‘aside and act on their own initiative ? 
Where was rebellion ? Where was self-assertion ? Where 
Was righteous anger ? Had we so ground them down, 


burnt out their souls, that they could no longer be stirred 
nito action ?” 


মরতে জার্মানরা ভর পার না; কিন্ত সি বলে আদর্শহীন মৃত্যু ! 
ভুলের বোঝা বাড়াবার' জন্যই শুধু যদি মরতে হয়, তখন মৃত্যু মহান নয়, 
সে হীন, ও অবজ্ঞেন্ন। ফিলশোপেন বলে, সেনাপতির! সব নরঘাতক ; 
এদের হাতে বোকার, মৃত মরার অর্থই হুল জার্মানীকেও ধ্বংস করা। 
স্তালিনগ্রাদে সমাগত জার্মান সৈন্যের দুঃখবরণের সীমা নেই ; অবস্থার সঙ্গে 
মানিয়ে চলার অপূর্ব ক্ষমতা, অভিযোগশূন্য কর্মপ্রবণতা তাকে বীরত্বের 
উচ্চস্তরে উন্নীত করেছে !. কিন্তু তার এই অভিযোগশূন্ততাই, অতি 
বিশ্বপ্ততাই তাকে আত্মঘাতী করেছে। তাদের শেখান হয়েছে যে, তারা 
সংগ্রাম করছে for Fuehrer, Volk and ৬ ৪০:18, এমন ভাবে তারা 
এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত তারা হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক 
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‘মোৱোন’ মাত্ৰ । কিন্তু সত্যিই কি তাই? জাৰ্মান জনসাধারণের মনের 
মঞ্জে ফুরের-এর কিন্তৃত কল্পনার কি কোন যোগাযোগ আছে? এই যুদ্ধেও 
জনসাধারণের মতামতের কোন দাম দেওয়। হয়নি । আজ ফুরের-এর 
আসন টলে উঠেছে; বালির বাধের উপর দীড়িয়ে রয়েছে সমগ্র নাৎসী 
সংগঠন; আগামী ঝড়ে উড়ে যাবে সে। কিন্তু তবুও সমগ্র দানবিক 
যন্ত্রকে অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যেই প্রচার করা হয় সোভিয়েট নাগরিকের প্রতি 
জঘন্য বিদ্বেষ! রণক্ষেত্রে স্বামী, স্ত্রী, পুত্রদের কাছে লিখিত জার্মান নর- 
নারীর চিঠিগুলি লেখক উদ্ধৃত করে সমগ্র জার্মান জাতির মনোভাবের 
সন্ধান পাঠককে দিয়েছেন । যুদ্ধের ধাপে ধাপে একদিকে নাৎসী 'খুনেদের 
যথার্থ রূপ ফুটে ওঠে, আর একদিকে অহেতুক সোভিয়েট-বিদ্বেব, লালফৌজ 
সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারের অপপ্রয়াস ব্যর্থ হতে থাকে । একটি জাম্ণন সৈন্ত 
রুশ সৈন্যের সাহচর্য লাভ করে এসে জানায়, 


“The Russians arenot bad people ; I’ve gone there ; 
they have given me food. They have plenty.” 


সর্বনাশ! এই কথা কি প্রচারিত হতে দেওয়া যায়? তাকে অন্তান্ত 
জার্মান সৈন্যদের কাছ থেকে পৃথক করে রাখা হল! 

শুধু রুশ, ফিনিশ, হাঙ্গেরীয়, চেক, রুমানীয় জাতির প্রতি নাংসীদের 
অত্যাচার নয়, জার্গানদেরও ওপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে তাদের 
 লুন-যন্ত্র। তাই নাৎসী জেনারেলদের ভাগ্যে যখন বিশ্রাম আর পানীয়, 
" পদোন্নতি আর অর্থপ্রাপ্তি ঘটছে তখন একটুকরো ফর্মা ছেঁড়া কাপড়ের 
অভাবে আহত জার্মান সৈনিকদের ঘা বিষিয়ে উঠছে। ফিলশোপেন বলছে, 
“front and stuff are two different worlds”—নেতৃত্ব আর লাধারণ 
সৈন্তের মধ্যে পার্থক্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে! চব্বিশ জন সেনানায়কদের 
শাসনচক্রকে ভেঙে ফেলবাঁর দুরন্ত ক্রোধ জন্মে না তবু কিন্তু সাধারণ সৈন্যের 
মধ্যে । তার পরিবর্তে দেখা গেল দৈহিক আর আত্মিক অবসাদ ও অপমৃত্যু ; 
মরছে, কিন্ত মৃত্যুকাঁলেও কোন অভিশাপ নেই অত্যাচারীর বিরুদ্ধে। কাণ্ট, 
বিঠোফেন, মার্টিন লুখারের জার্মানী আত্মসমর্পণ করছে তার হিংস্র “ভাগ্যের” 
পায়ে। এই কারণেই ফিলশোপেন আহ্বান করে সমস্ত জার্মান জাতিকে ঃ 


“Accept life again as a life sentence ! Only against him! 
Against him: and against the crime done to Germany and. 
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equally to other lands ! Let that not be forgotten! And 
xvith that, gentlemen, I bid you—Live.” | 
মাঝে মাঝে বিশ্বস্ত নাৎসী সেনানায়করা পাণ্টা আক্রমণের পরিকল্পনা 
করে; টুকরো! টাকর| আক্রমণও চলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাল ফৌজের 
অমিত বিক্রমের কাছে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় একটির পর একটি জার্মান বাহিনী! 
আত্মবিশ্বীসহীন, আদর্শহীন, ক্ষুধার্ত জার্মান বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী 
করার অর্থ অধিকতর ' মৃত্যু আর অনশন বরণ। শ্বেতপতাঁকা দেখিয়ে একে 
একে তারা আত্মসমর্পণ করে? কিন্তু বিস্মিত হয়ে যায় তারা যখন রুশ 
সেনাপতির কাছ থেকে পূর্ব প্রচারিত রঢ় ব্যবহার পায় না; আত্মসমর্পণকারী 
সৈন্বদলের স্থখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাদের সহান্ভৃতিশীল মনোভাবই বরং 
প্রকাশিত হয়। জার্মান সৈন্যদল চলেছে আত্মসমর্পণ করে ; তাদের রণক্ষেত্র 
থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সারিবন্ধ জার্মান সৈন্য চলেছে । ত্খন একই পট- 
ভূমিকায় লেখক শ্মশানে দাড়িয়ে বুক চাপড়িরে কীদেননি ভাব প্রবণ নাটুকে 
চরিত্রের মত; ফিলশোপেন ও গনোটক পাহাড়ের ধারে বসে সমস্ত অবস্থাটা 
পর্যালোচনা করছে £ এই রাত্রির কি অবসান হবে না? নিশ্চয়ই হবে 
“Germany must live, even after this downfall টু and for 
that inen and women of good will must join hands so that 
they may find the right road that all can travel.” কিন্ত. এই 
বিশ্বাস তো আত্মশুদ্ধি ব্যতীত বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না”_- | 
‘When I speak: of guilt, now I mean. the guilt against 
our own people... I think our task is not with Europe, not 


with the outside world. First and foremost we must put 
our own house in order.” স্তালিনগ্রাদে তাই জার্মানীর মৃত্যু ঘটে 
নি, যদিও জার্মান বাহিনী পরাস্ত হয়েছে। জার্মানীর এই নব্জন্মের 
ভবিস্তদ্বক্তা ফিলশোপেন $ কারণ ইতিহাসের গতি কোন লক্ষ্যের দিকে 
তা সে জানে; আর জানে বলেই বলে, 

“Everyman should be able to breathe and be master in 
his own house. What he makes with his hands he should 
have the right to own and enjoy. That roughly speaking 
15 the order that’s got to be created.” 

প্লিফিয়ের ইতিহাস রচনা! করেন নি; যেমন এরেনবূর্গ 'পারীর পতন'-এ 
আসন্ন. যুদ্ধের সময়কার পারীর ইতিহাসকেই শুধু বর্ণনা করেননি, ফরাসী 
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জাতির পতন তিনি বর্ণনা করেছেন, সেই সঙ্গে তার অভ্যুদয়ের পথও তিনি 
নির্দেশ করেছেন, তেমনি যুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করে প্রিকিয়ের নাৎসী 
শাসনের এক পরিপূর্ণ চিত্র এঁকেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন .নাৎসী 
নায়কদের সামাজিক অবস্থান, সাধারণ সৈনিকের দুঃসহ জীবন, আর তারই 
মধ্যে হিটলারের মৃত্যুবীজ, নতুন জার্মানীর অভ্যুখান ! Death of an army 
বস্তুত জার্মানীর মৃত্যু ঘোষণ| করে না, নাৎসী শাসক ও নাৎসী ভাবধারারই 
মৃত্যু ঘোঘণ! করেছে। সমোভিয়েট উপন্যাসিক স্টেপানভের ‘পোর্ট আর্থার’ 
উপন্যাসে যেমন রাশিয়ার পরাজয় নর, রুশ স্বৈরতস্ত্রের পরাজয় ঘোষিত 
হয়েছে, প্লিফিয়ের সেই একই এতিহাদিক দৃষ্টিতে তার উপন্যাস রচন। 
করেছেন; অবশ্য নাৎসী পার্টির কার্যকলাপের কোন চিত্রই এখানে পাওয়া 
যায় না, যদিও ব্যক্তি হিসাবে নাৎসী নায়কদের স্বরূপ উদঘাটন কর! হয়েছে । 
আর একটি ত্রুটি ষ| চোখে পড়ে, তা হল জার্মান ফ্যাসী-বিরোধীদের গেপন 
আন্দোলন সম্পর্কে লেখকের নীরবতা; অবশ্য তা উদ্দেশ্টপ্রবণ নয়। “নাৎসী 
অধিকৃত অন্তান্য দেশের মতো না হলেও তা উল্লেখযোগ্য । তবুও নাৎসীদের 
বিরুদ্ধে গণতন্ত্রী ও শান্তিপ্রির নরনারীর মনে স্বণ! স্থষ্টি করায়, জার্মানীর 
ভবিষ্যত সম্পর্কে দ্বিধাশৃন্য আস্থা ঘোষণায়, লাল ফৌজের আচরণ সম্পর্কে বাস্তব- 
অন্্গত তথ্য পরিবেশনে 'স্তালিনগ্রা’ নিঃসংশরে যুদ্ধোত্তর কালের শ্রেষ্ট গ্রন্থ 
বলে স্বীকৃত হবে। রেমার্কের পু্খানুঙ্খ বর্ণন। এখানে অনুপস্থিত, কিন্তু এ- 
গ্রন্থে নেই হতাশা, টলন্টয়ের ‘সেবাস্তপোল'-এর কাহিনীর মত বর্ণাট্যভাষায় . 
রণক্ষেত্রের বর্ণনা এতে না পাওয়া গেলেও এখানে মুখর হয়ে ওঠেনি বিদ্রপ ' 
আর আত্মসমর্পণের বিভ্রান্তিকর প্রয়াস। a. 

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উদ্বেলিত জার্মানী, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের 
সহযোগিতায় পুষ্ট ইঙ্গ-মাকিন চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জার্মানীকে 
জানবার পক্ষে এ গ্রন্থ প্রয়োজনীয় । কারণ গ্রন্থের নায়ক স্তালিনগ্রাদের 


রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়েই বলেছিল, 


“Beyond the forsaken battlefield, beyond this: Jost war 
loom new battlefields and future threatres of war: 


আজ রীনার ও পিক আর গ্রটওয়ালরা নতুন পোষাকে আবিভূ্তি সেই 
একই দ্বণিত ফ্যাশিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে, বাস্তবে রূপাযিত 
করতে চলেছে খণ্ডবিখণ্ড জার্নানীর মাটীতে ফিলশোপেনের রক্তের ধারে 
আহরিত মহান শিক্ষাকে | 


সুরেশ মৈত্রেয় ' 
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The Truth about American Diplomats— Annabelle Bucar. 

Tass, New Delhi. Eight annas. 
"সম্প্রতি লয় হেণ্ডারসন যখন ভারতে মাক্কিন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়ে আসেন, 
ইউনাইটেড ন্টেট্‌স্‌ ইনফরমেদন সাভিলি কতৃক প্রচারিত পরিচয়পত্রে লয় 
'হেগারসনকে ‘কেরিয়ার ভিপ্লোম্যাট” বলে ঘোষণা কর! হয়। হেণ্ডারসন 
কীতিমান পুরুষ সন্দেহ নাই। কিন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক দণ্ধরে হেণ্ডারমনই 
একমাত্র ‘কেরিয়ার ডিপ্লোম্যাট’ নন। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেণ্টে এবং 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ,ও বিশেষ ক'রে মস্কোস্বিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত-দপ্যরে 
‘হেণ্ডারসন-প্রমুখ “কেরিয়ার ডিপ্নোম্যাট’র! আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্ক 
গঠনের অজুহাতে জঘন্য গোয়েন্দাগিরি, মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্রের দ্বারা কিভাবে 
"ও কি উদ্দেশ্যে তৃতীয় 'মহাযুদ্ধ অনিবার্য ক'রে তুলছেন-__মাকিন লেখিকা! 
আনাবেল বুকারের এই পঞ্চাশ পাঁতীর বইখানি তারই ইতিহাস । 

লেখিকা শ্রীমতী আনাবেল বুকার গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে সুরু ক'রে 
১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক দপ্তর ও তংসংগ্নিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 
এবং অবশেষে মস্কোস্থিত রাষ্দূত-দপ্তরের কর্মচারী হিসাবে কাজ করেন। 
এ সময়ে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বৈদেশিক দপ্তরের সৌভিয়েট-শাখার 
ভারপ্রাপ্ত কূটনৈতিক কর্ণধারদের কীর্তিকলাপের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেন 
তিনি। যুদ্ধের সময়ে লেখিকা মার্কিন গোয়েন্দাবিভাগের কর্মচারীপদে 
“নিযুক্ত ছিলেন। ফ্যাশিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী জন- 
সাধারণের সংগ্রামে গণতান্ত্রিক পক্ষের গোয়েন্দাগিরি বিভাগে কাজ করবার 
স্থুযোগ উৎসাহের সঙ্গে তিনি গ্রহণ ক'রেছিলেন। কিন্ত যুদ্ধের সময়েই 
শ্রীমতী বুকার গভীর অস্বস্তির সব্দে লক্ষ্য করেন বে মাকিন গোয়েন্নাবিভাগ 
'ফ্যাশিস্ত শক্তিকে চূর্ণ করার কাজে যতখানি সাহায্য ক'রেছে তার চেয়ে 
অনেক বেদী উদ্ঘ ও তৎপরতা দেখিয়েছে সোভিরেট ইউনিয়ন ও ইউরোপের 
অন্তান্য .দেশের গণ-আন্দোলন সম্পফ্িত বহুবিধ গোপন তথ্য সংগ্রহ করার 
'কাজে। অবিশ্বীস্ত হ'লেও একথা. সত্য যে ইউরোপের কোনও কোনও 
"অঞ্চলে গণশন্ভিকে ধ্বংস করার জন্য মাফিন গোয়েন্দাবিভাগ জার্মানী, ইতালী 
"ও স্পেনের গোয়েন্দাবিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা পর্যন্ত ক’রেছে। এবং 
যুদ্ধের সময়েই রুণ-মাকিন' মৈত্রীচুক্তির ও প্রচলিত কুটনৈতিক মৌজন্যের 
"যোগ নিয়ে মাকিন গোয়েন্দাবিভাগের প্রাচীনতম এবং নিপুণতম বিশেষজ্ঞ! 
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এনজিনীয়ার, সাংবাদিক, রাষ্ট্ররত-দপ্তরের কর্মচারী ইত্যাদি নানা ছদ্ম- 
পরিচয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রবেশ ক'রে সোভিয়েট ইউনিয়নের 
আভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক জীবন ও সামরিক শক্তি সম্পকিত নান! গুরুত্বপুর্ণ 
তথ্য গোপনে সংগ্রহ ক'রে ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়েছে 
বস্তুত শ্রীমতী বুকারের বিবরণ থেকে এই কথাই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে যুদ্ধকালে; 
গোয়েন্দীগিরির সাহায্যে গোপনে তথ্য সংগ্রহ. করাই ছিল সৌভিয়েট 
ইউনিরনস্থিত মাফিন ডিগ্লোম্যাটদের প্রধান কাজ! যুদ্ধের পরে মস্কোস্থিত 
রাষ্ট্রূত-দপ্তরে কাজ করতে এসে শ্রীমতী বুকার গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য 
করেন যে স্বয়ং রাষ্ট্রদূত থেকে সুরু করে দপ্তরের প্রত্যেকটি উচ্চপদস্থ প্রাতিপত্তি- 
শালী কর্মচারী অন্ধ সোভিয়েট-বিদ্বেষে উন্মত্ত, তুচ্ছতম উপলক্ষ্যে সোভিয়ে্ট- 
বিরোধী কুৎসা প্রচারই তাদের নিত্য-অনুশীলিত বৃত্তি। গোপনে গোয়েন্দা- 
গিরির সাহায্যে মোভিয়েট ইউনিয়নের আভ্যন্তরীন জীবন সম্পর্কিত নানা! 
তথ্য সংগ্রহ করা, ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপাটমেণ্টকে সোভিয়েট-বিরোধী 
কুংনা প্রচারের উপকরণ সরবরাহ করা ও পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের দ্বার! রুশ- 
মাকিন যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলার সাধনায় তার! অনন্যচিত্ত। এই কুটিল, 
ষড়যন্ত্র ও উন্মত্ত হিংস্রতাঁর মধ্যে শ্রীমতী বুকারের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আমে। 
তাই অপরিসীম দ্বণা ও গভীর ‘বেদনায়. অবশেষে তিনি মাকিন রাষ্ট্রদূত-দপ্তরের 
সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হ'ন ও মাফিন; 
জনসাধারণ ও পৃথিবীর জনপাধারণের কাছে মাকিন-কুটনীতির স্বরূপ প্রকাশ” 
কণরে দেবার সংকল্প গ্রহণ করেন। 

আলোচ্য বইখানিতে শ্রীমতী বুকার তীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যেসব, 
তথ্য-প্রমাণ উপস্থিত করেছেন তা থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে মুষ্টিমেয়, 
মুনাকালোলুপ পুঁজিবাদীর উন্মত্ত যুদ্ধকামনার সঙ্গে যড়যন্ত্রকুশল স্বার্থান্বেষী. 
আমলা-চক্রের যোগাযোগের ফলেই আজ অসন্দিপ্ধ মাফিন জনসাধারণের. 
জীবনে তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা অনিবাধ হ'য়ে উঠছে । 

কিন্তু মাকিন পুঁজিবাদীদের এই উন্মত্ততা কোনও আকত্সিক দুর্ঘটনা নয়,. 
ইতিহাসের আইনে পুঁজিবাদী সমাজের এই পরিণতি অবশ্বস্তাবী | ১৯২৯. 
সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ দশ বৎসর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জীবন্য 
ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধ স্থরু হবার পর সামরিক উৎপাদনের কল্যাশেই- 
সম্ভব হ'য়েছিল মাকিন অর্থনীতিকে সেই আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে কোনক্রমে; 
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বাচিয়ে রাখা । কিন্ত যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আবার উৎপাদন হাস-ও 
ব্যাপক বেকার-সমস্তার প্রাদুর্ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের 
সন্মুখীন হ’য়েছে। উৎপাদন-প্রণালীর মালিকানা মুনাফাঁলোভী মূলধনজীবীর 
হাতে থাকায় এই সংকট অনিবার্য হ’য়ে ওঠে, কেননা মুনাফার আশ্বীসই 
পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূল প্রেরণা । তাই মুনাফার জন্যই প্রয়োজন মার্শাল 
প্ল্যান ও বৈদেশিক সাহায্যের অজুহাতে পৃথিবীর বাজারকে গ্রাস করা, 
প্রয়োজন সমরোপকরণ উৎপাদন, প্রয়োজন যুদ্ধের প্রস্তুতি । যুদ্ধোত্তর 
অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের স্থযোগে মিথ্যা প্রচারের দ্বারা সোভিয়েট জুজুর 
আতংকম্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্থকৌশলে যুদ্ধকালীন কর্মনিয়োগ ও আপেক্ষিক 
.. স্বচ্ছলতাঁর স্থৃতি জাগিয়ে দুঃস্থ সাধারণ মানুষের একাংশের মনেও আজ যুদ্ধের 
অন্থকুল মনোভাব সৃষ্টি করার অপচেষ্টা অব্যাহত ৷ 

ওয়াল স্ত্রীটের এই যুদ্ধের আকাজ্ষাকে বাস্তবক্ষেত্রে দৈনন্দিন ষড়যন্ত্রের মধ্য 
দিয়ে সফল ক'রে তোলার ঠিকাদার যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও কেরিয়ার-- 
ভিপ্লোম্যাট-গোষ্ঠী। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিহীন দাবীর জোরে 
ওয়াল স্বীটের প্রতি অনুগত আমলা-চক্রই আজ মস্কোস্টিত রাষ্ট্রূতীবাস থেকে 
ওয়াশিংটনের স্টেট ভিপার্টমেন্টের সোভিয়েট-শাখা পর্যন্ত সর্বত্র প্রত্যেকটি 
গুরুত্বপুর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। বিশেষত মস্কোস্থিত রাষ্ট্রূতদপ্তরে ওয়ালস্রীটের 
' উচ্ছিষ্টজীবী অনুচরগোষ্ঠীর একাধিপত্য অব্যাহত । রুশ-মাঁফিন মৈত্রীগঠনের 
- ভারপ্রাপ্ত এই আমলা চক্র প্রতিনিয়তই গোয়েন্দাগিরি, মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্রের 
দ্বারা মৈত্রী-সম্ভীবনাকে ধ্বংস ক'রে ওয়ালগ্্ীটের প্রসাদে পদোন্নতি লাভ ক'রে 
অধিকতর ক্ষমতা আত্মসাৎ করে এবং অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে নিত্যনৃতন 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। লয় হেগ্ডারসন, জর্জ কেনান ও চালপ্‌ বোলেন্‌ থেকে 
সুরু ক'রে ম্মিখ-ডেভিস-ডাঁরব্রো পর্যন্ত কীতিমান মাঞ্কিন ডিপ্লোম্যাটদের 
প্রত্যেকেরই “কেরিয়ারে'র ভিত্তি এই উন্মত্ত সোভিয়েট-বিরোধিতা ও যুদ্ধের 
ষড়যন্ত্। আলোচ্য বইখানিতে লেখিকা অসংখ্য ঘটনা ও তথ্য সহকারে 
ওয়ালস্ত্রীট পরিচালিত মাঞ্কিন ভিপ্লোম্যাট-গোঠীর দৈনন্দিন অপকীতির প্রত্যক্ষ 
স্বরূপ উদঘাটন ক'রেছেন। শ্রীনতী বুকারের বিবরণে এ সতাও প্রকট যে শুধু 
মস্কোর রাষ্ট্রদূত দপ্তরেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও বিশেষ ক'রে পূর্ব 
ইউরোপের দেশগুলিতে মাঞ্িন কূটনৈতিকরা বাণিজ্য সম্পর্ক গঠন ও কুট- 
নৈতিক মৈত্রীকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে গোয়েন্দাগিরি; মিথ্যাপ্রচার ও 
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ষড়যন্ত্র দ্বারা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিকে ধ্বংশ করতেই কৃতস্ংকল্প । 
'চেকোন্সোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, বুলগেরিরা, রুমানিয়া ইত্যাদি দেশে গত বৎসর 
“যে-সব সন্বাসবাদী ষড়যন্ত্রের মামলার বিচার হয়ে গেছে, তাতেও এই কথাই 
প্রমাণিত হ"য়েছে যে পূর্ব ইওরোপের এই সমস্ত দেশে" প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাশিস্ত 
'সন্ত্রীসবাদী বড়যন্তরেরও প্রত্যক্ষ প্ররোচক এই মাকিন ডিপ্লোম্যাট-গোঠী । 

.  আনাবেল বুকারের এই কাহিনী মাফিন সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের 
সাধারণ মানুষের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ । এই বইখানি পড়লেই বোঝা! ঘাবে কারা, 
কি উদ্দেশ্যে এবং কি উপায়ে আজ আন্তর্জাতিক মৈত্রীর ভিত্তিকে .ধ্বংস 
ক’রে তৃতীয় মহাযুদ্ধকে অনিবার্য ক'রে তুলছে, ও কেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
সাম্রাজ্যবাদী সংকটে, ও চীনে চিয়াং-কাইশেকের চরম পরাজয়ের পর্যে লয় . 
“হেগ্ডারযনের মতো! কূটনীতিককে ভারতে মাফিন রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো 
প্রয়োজন । : 


নিশীথকুমার রায় 


সংখগ্কৃতি জংবা 


পৃথিবীর জনশক্তির শিবির থেকে আজ সবচেয়ে জোরালো আওয়াজ- 
উঠেছে শান্তির জন্তে, গণতন্ত্রের জন্তে, প্রতিক্রিয়াশীল আর ডলার-সম্রাটদের- 
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে। সারা জগতের" 
প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিজীবী আর শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি-কর্মীদের- 
সংঘবদ্ধ শান্তি-আন্দোলন জনসাধারণের সেই শান্তি-কামনাকেই রূপ দিচ্ছে। 
ব্রাস্লাভ-সম্মেলনের পর মাকিন প্রগতিশীল বুদ্দিজীবীদের নিউইয়র্ক-সন্মেলন- 
এবং মাত্র কিছুদিন আগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলন সাম্প্রতিক" 
ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

প্যারিস বিশ্বশান্তি সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন “আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী 
সংযোগ সমিতি’ ( International Liaison Committe of Intellec- 
tuals) এবং ‘আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রী নারী সংঘ’ ( Women’s Inter~ 
national Democratic Federation) প্রস্ততি কমিটির সাধারণ, 
_ সম্পাদক ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রেডরিক্‌ জোলিও-কুরী। সম্মেলনে 
যোগ. দিয়ে যুদ্ধের হুম্কীর বিরুদ্ধে শান্তির প্রস্ততিকে শক্তিশালী করবার- 
জন্যে এসেছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধিদল ধারা আজকের” 
ছুনিয়া-জোড়া শান্তিসংগ্রামের অগ্রণী নায়ক; এসেছিলেন সামন্তপ্রথা আর 
বিদেশী শোষণের নাগপাশ থেকে সন্ধমুক্ত নয়া-গণতন্বী পূর্ব-ইয়োরোপের- 
গ্রতিন্ধিরা). এশিয়ার মুক্তি-আন্দোলনের নেতা নবজাগ্রত চীন থেকে 
এসেছিলেন নারী-পুরুষ - প্রতিনিধিদল বারা সারা এশিয়ার শোষিত মানুষের 
আশা আকাঙ্ষার প্রতীক; আর: দুনিয়ার প্রায় সব দেশ থেকে এসেছিলেন: 
ট্রেড, ইউনিয়নের শ্রমিক, নারী-সংগঠন যুব-সংগঠনের নেতা, শ্রেষ্ঠ শিল্পী, 
সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতির সর্ব বিভাগের কর্মরা। 

বিশেষ ক'রে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীকেই এই শান্তি সন্মেলনগুলিতে- 
আজ অগ্রণীর ভূমিকা নিতে হচ্ছে, কারণ দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশের, 
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সংস্কৃতির বিকাশে আজ সবচেয়ে বড়ে| বাধা হচ্ছে প্রতিক্রিরাশীলদের্‌ 
যুদ্ধের তর্জন। প্রত্যেকটি দেশের প্রগতিশীল সংস্কৃতি-কর্মীদের বুঝতে বাকি 
নেই যে আসন্ন বিপর্যয়ের, সামনে সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে জনতার 
"জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করা ছাড়া উপায় নেই, ঝড়-ঝাপ্টার উর্ধ্বে 
এক অতীন্দরিয় লোকে পলায়ন করেও নিস্তার নেই, দৃঢ়ভাবে সে বিপর্যয়কে 
প্রতিরোধ করার মধ্যেই শিল্পী-হিসেবে তাদের সার্থকতা । ফরাসী কবি 
| পল এলুয়ারের জবানবন্দী স্মরণীয় : “the poet is* the highest 
consciencc of the human race,_—তাই সে আজ তার দায়িত্ব সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই মাজুষকে নির্ভীক ক'রে তুলতে চায়, তার মনের সমস্ত 
শঙ্কাকে সংশয়কে দূর ক'রে দিয়ে শান্তি আর সৌহার্দ্য গড়ে তোলার কাজে 
উদ্ধদ্ধ করতে চায়।” এই যে আজকের দ্রায়ীত্বসচেতন কবি স্পষ্টতই 
এ কবি শুধুমাত্ৰ “white livered humanitarian” নয়, সে জানে 
যুদ্ধ হচ্ছে অসমান সামাজিক ব্যবস্থার ফল, মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীর স্বার্থে 
বিজ্ঞানের অপব্যবহারের ফল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিদারুণ ক্ষতচিহ্ন শুকৌতে 
ন! শুকোতেই" আর একটি রক্তের বন্যায় পৃথিবীকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে 
যে নয়া-সীত্রাজ্যবাদী তোড়জোড় স্থরু হয়েছে, সে প্রস্তুতির উদ্যোক্তা কারা 
তা বুঝতেও আর কারও বাকী নেই । আযাটম্বোমা আর মার্শাল প্ল্যান, 
বালিন“অবরোধ” আর ত্যাট্লার্টিক প্যাক, কমনওয়েলথ, চুক্তি আর সাইপ্রস 
থেকে গ্রীণল্যাণ্ড, মরক্কো থেকে টৌঁকিয়ো পর্যন্ত ইন্গ-মাফিন যুদ্ধধাটি__- 
এই হচ্ছে আজ প্রতিক্রিয়ার ছুনিয়া-জোড়া চক্রান্তের রূপ। ধনতন্ত্রের দিন 
ফুরিয়ে আসছে, তার আর কোনে! ভবিষ্যৎ নেই-একথা জানে বলেই 
আন্তর্জাতিক ধনিক-গোঠী অজ নিষ্ফল আক্রোশে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আয়োজন 
ক’রে নিজের পরিত্রাণের পথ খুঁজছে । বল! বাহুল্য : শান্তির জন্তে, গণতন্ত্রের 
জন্যে দুনিয়ার জাগ্রত জনশক্তির পুরোভাগে রয়েছে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন 
"সেই সোভিয়েটের বিরুদ্ধেই এই: প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রোশ আজ সবচেয়ে 
বেশি স্পষ্ট। মাঞ্চিন ধনকুবেরদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ আন্তর্জাতিক ধনিক- 
“গোষ্ঠী আশ! করে যে সোভিয়েট ইউনিয়নকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারলেই , 
দুনিয়ার ওপর তাদের প্রভুত্ব কারেম থাঁকবে-_তাই সৌভিয়েট-বিরোধী কুৎসা 
প্রচারে তারা এত গলদ্ঘর্ম, জনশক্তির দুনিবার অস্থ্যখানের বিরুদ্ধে চরম 
. ন্অত্যাচারের সন্ত্রাস স্থা্ট। বুঝতে বাকি নেই, শাসক-শোষকের এই সন্ত্রাস 
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স্যর আসল কারণ হচ্ছে যে তারা নিজেরাই আজ অত্যন্ত সন্বস্ত আতঙ্কিত, 
ভয়ে দিশেহারা । পৃথিবী জুড়ে আজ প্রগতির শিবির প্রতিক্রিয়ার চেয়ে 
ঢের বেশী শক্তিমান। পৃথিবীর এক-যষ্ঠাংশে সমাজতন্ত্রের দৃপ্ত অপ্রতিরোধ্য 
অগ্রগতি ; সমস্ত ধনিক-শাসিত দেশে আর উপনিবেশে গণ-বিদ্রোহের উত্তাল 
ঝড়; আসন্ন আথিক সংকটের ধাক্কায় ধনতন্ত্রের টলোমলো অবস্থা । চীন 
থেকে পেরু, ইন্দোচীন থেকে আফ্রিকা, বর্ষা থেকে গ্রীন পর্যন্ত জনতার 
খে ছুনিবার অভিযান আজ স্থরু হয়ে গেছে, তাকে রোখবাঁর শক্তি 
ধনতন্ত্রের নেই এবং নেই বলেই__লেনিনের ভাবায়_/ভয়ে পাগল হয়ে গেছে 
বুর্জোয়ার দল।” প্রগতির ক্রমবর্ধমান এই শক্তির সামনে তারা আতঙ্কিত 
বলেই আযাটম বোমাই আজ তাদের একমাত্র ভরসার আশ্রয়। ওয়াল 
স্্রটের নির্দেশে তারা বুঝেছে যে একমাত্র যুদ্ধের মারফংই তাদের পুঁজির 
অঙ্ক ঠিক থাকতে পারে। 

অতএব, নালিক-শাসিত সংবাদপত্রে বথারীতি যুদ্ধবিরোধী এই শান্তি- 
সম্মেলনের বিরুদ্ধে কুংসাপ্রচার চলেছে, শাস্তির নামে আতঙ্গগ্রস্ত হয়ে স্বয়ং 
‘ট্‌ম্যান সায়েব প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন “শাস্তির হুম্কীর” () বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা 
করা হবে! -( ম্যাসেস্‌ আও, মেনস্তরীম’ মার্চসংখ্যা জষ্টব্য )। বারবার বলা 
হচ্ছে--এই বিশ্বশান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধির! সব “মস্কোর তোতাপাখী 
আর কমিউনিস্ট দালাল”, সযত্বে চেপে যাওয়া হচ্ছে. যে সম্মেলনের 
উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন জ' বুলিয়ের মতো! ক্যাথলিক, হিউলেট জন- 
সনের মতো ধর্মযাজক এবং ভেরকর, জে, বি, প্রিস্টলী, আলেক্জাগডার নেক্মো, 
মুল্ক্রাজ আনন্দ, ম্যাক্স ওয়েবার, কামিল! রাভেরা-র মতো পৃথিবীখ্যাত 
সাহিত্যিক-শিল্পীরা ধারা কস্মিনকালেও কমিউনিস্ট নন। শুধু অপপ্রচারই 
নয়, সোজাসুজি বাধা সৃষ্টি করতেও শাসকগোষ্ঠীর লজ্জা নেই_ নিউইয়র্ক 
সম্মেলনে ভাড়াটে লোকদের দিয়ে সন্মেলন-প্রাঙ্দনের সামনে পিকেটিং 
করানোর প্রহসন আর ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদলের প্যারিস যাবার ছাড়পত্র 
নাকচ করার ব্যাপারটা যে একস্ত্রে গাথা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 
ভারতের এই প্রতিনিবিদলে ছিলেন ‘প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের? পক্ষ 
থেকে উদ“ লেখক কৃষণ্‌ চন্দর্‌, ‘গণনাট্য সংঘের’ পক্ষে অন্নাভাও সাথে আর 
অমর শেখ এবং অন্তান্ত কতকগুলি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ও ট্রেড-ইউনিয়নের 
আরও কয়েকজন প্রতিনিধি। ক্ষ ণচন্দর্‌, মুল্ক্রাজ আনন্দ, প্রভৃতি তাঁদের 
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ছাড়পত্র নাকচের কারণ কি জানবার জন্যে বোদ্বাইয়ের প্রা কর্মসচিব” 
মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যে অপমানজনক অভিজ্ঞতা 
লাভ করেন, মূলকরাঁজ আনন্দের এক বিবৃতিতে তা বণিত হয়েছে) 
( নেশন,২৯শে এপ্রিল )। : 

বাংলার ‘প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের’ পক্ষে শ্রীযুক্ত মানিক বন্দ্যো- 
পাধ্যায় এবং পরিচয়” পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলী এই প্যারিস-সম্মেলনে 
আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আমাদের পক্ষে কারো যাওয়া সম্ভব না হলেও 
বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সঙ্গে আমাদের যে পরিপূর্ণ আত্মীয়তা আর সহযোগিতা 
আছে, তা বলাই বাহুল্য । বিশ্বশান্তি "সম্মেলনের এই আদর্শ এবং সেই 
আদর্শকে কাজে পরিণত করার ব্যাপারে শিল্পীর ভূমিকা কি, তা আশ্চর্য 
সুন্দর অভিব্যক্তি. পেয়েছে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ক্রিফোর্ড, 


ওডেট্স-এর ভাষায় : 

“There is a whole world to be won and made. The 
world, I say, must be made for its people. And this is 
where the...artist moves and lives. It is the first task 
of the artist. ..to reach out to the healthy world of. the 
people and there find his problems mirrored. ...... He: 
brings to the people his somewhat more sensitive .equip- 
ment of inner and outer eyes and ears. And from the: 
peoplé he takes their enormous body, their power and. 
collective myth and the deep emotions and strength of 
their hopes and aspirations. He unites the peoples of 
far countries by showing them as related cousins in a. 
common task. He unifies the world; the artist does not 
tear it apart and set fraction against fraction. So does. 
the artist help secure the world for mankind. But the: 
first premise of this work of securing the world for man 


is peace. Not only peace, but peace and the grace to use 
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সাহিত্যিক ও গুণ্ডামি 

সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর কিছুদিন আগে 
হাওড়ার যে বর্বরোচিত আক্রমণ হর, ত| এমন এক স্তরের গুণ্ডামির নিদর্শন 
‘যে এই ঘটনা যে-কোনে! বাঙালীকে লজ্জিত ও ক্ষ করেছে । নিজের মত 
ও বিশ্বাসের জন্তে কোনে! সাহিত্যিকের সরকারী ক্বপাই লাভ হোক বা গুণ্ডা 
কপাই লাভ হোক, সমস্ত সাহিত্যিককে-_তথা সমস্ত দেশবাসীকে-_সে লাঞ্ছনা! 
অপমানের অংশীদার হতে হয়; কারণ, এই ধরনের বর্বরতা সাহিত্যিকের 
. মৌলিক অধিকারে কুংসিং হস্তক্ষেপে অধিকার গ্রহণ ব| বর্জনের দ্বারা 
সাহিত্যিকের একমাত্র বিচারক দেশবাসীই তাকে দান করেছে। 


মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 


বসলোভিয়েটের ভারত-জিজ্ঞাসা 


১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে লেনিনগ্রাদে সৌভিয়েং বিজ্ঞান পরিবদের 
প্রাচ্য বিগ্যামন্দিরের দ্বিতীয় অধিবেশন: হইয়া গিয়াছে । লেনিনগ্রাঁদ, মস্কো 
এবং তাসখন্দ হইতে প্রায় দুইশত বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে যোগ দেন। 
প্রথম অধিবেশন হইয়! ছিল দেড় বৎসর পুর্বে।* ইতিমধ্যে কার্ল মার্কসের . 
07707910821 . Extracts from the" History of India; তুলসীদাসী 
রামায়ণ এবং Outline of the History of India to the. 10th Century 
রুশ ভাষায় অনুদিত হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনে এইগুলি লইয়াই 
আলোচনা হয়। 

মস্কোর 'লোমনসফ. বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Et মিখাইলোভিচ 
রেইফ্নার্‌ কার্ল মার্ক সের উপরোক্ত পুস্তক সম্পর্কে বিশদ্ভাবে আলোচনা ' 
করেন। মার্কস তীহার জীবনের. শেষভাগে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহার বহু- 
বর্ষের গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন এবং তাহার নিজের প্রয়োজনে 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ .করেন1 তথ্যগুলি অতি সংক্ষিপ্ত 
ভাবে লেখা_যেন স্টেনোগ্রাফারের নোট । কোথাও অব্যয় নাই কোথাও 
ক্রিয়া নাই; কোন বাক্য ইংরাজীতে সুরু করিয়া জার্মানে শেষ করিয়াছেন, 


* ‘পরিচয়’ কার্তিক, ১৩৫৪ ুষ্টব্য। 
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কোথাও রুশ, কোথাও ইতালীয়, কোথাও বা লাঁটিন ভাষা ব্যবহার 
করিয়াছেন। সুতরাং যাহার! মার্কসের এই সংগ্রহকে পুস্তকাকারে বাহির 
করিয়াছেন তীহাদের অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। 

মার্কস তাঁহার গবেষণায় মে সময়ে ভারত সম্পর্কে যত কিছু তথ্যাদি 
পাওয়া সম্ভব ছিল সব কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলেন | স্ুবিখ্যাত রুশ সমাজ- 
বিজ্ঞানী ম্যাক্সিম কোভালেভস্কির Communal Land Ownership 
সম্পর্কে গবেষণা দেই সময় প্রকাশিত হয়। মার্কস ইহারও সাহায্য 
লইয়াছিলেন। 
_ মার্কস তাহার গবেষণায় ৬৬৪ সালে আরবীদের সিন্ধুবিজয় হইতে 
আরম্ভ করিয়া ১৮৫৭-৬৯ সালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতে জাতীয় বিদ্রোহের 
সময় পর্যন্ত বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের 
বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা দিয়া তাহার গবেষণাকে অমূল্য করিয়! তুলিয়াছেন। ১৮৫৩ 
সালে “ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পরিণাম” সম্পর্কে লিখিতে গিয়া মার্কস মন্তব্য 
করেন যে ভারতবাসীর সামনে একটি মাত্র লক্ষ্য হইল বিদেশী শাসনকে 
বলপূর্বক উৎখাত করা। মার্কস এই লক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সমন্ত প্রশ্নের 
বিচার করিয়াছেন। মার্কস শোকের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান 
এক্যের উপর ও হিন্দু-মুসলমান এক্যের উপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়াছেন। 
মার্কস বলেন যে ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ প্রভুর বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান শত্রুতা 
ভুলিয়া এক হইয়া বিদ্রোহ করিয়াছিল । বিক্ষোভের সরু হিন্দুদের মধ্যে 
কিন্তু সিংহাসনে বসেন মুসলমান সম্রাট । 

ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য হিন্দু-মুদলমাঁন এক্যের গুরুত্ব 
অসাধারণ। তাই মার্কস ভারতে ষে সকল আন্দোলন হিন্দু ও মুসলমানকে 
পরস্পরের নিকটবর্তী করিতে সাহায্য করিয়াছে সেইগুলির বিশেষভাবে 
উল্লেখ করিয়াছেন । এজন্য মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বের কথা মার্কস 
বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আকবরের আমলে হিন্দুদের মহাকাব্য- 
গুলি ফানি ভাষায় তর্জগা হয়। ফানি ছিল মুসলমান নবাবদের রাষ্ট্রভাষা ৷ 
মার্কস লিখিতেছেন যে ফৈয়জ্জী রামায়ণ ও মহাভারতের তর্জমা করেন। 
আকবরের আমলের শাসনবিধিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের আঁইনগুলির 
সমন্বয় সাধিত হইম়াছিল। আকবরের দণ্ডবিধিতে মনুসংহিতার বিধানও 
স্থান পাইয়াছিল। 
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মার্কস বলিতেছেন ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি হিন্দু ও মুসলমানের যুগ্ম 
প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের সমর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 
তাহারা কাধে কাধ দিয়া লড়িয়াছিল এবং আধুনিক যুগের গণ-আন্দৌলনেও 
তাহারা উভয়েই অংশ গ্রহণ করে। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ প্রধানত ' 
সাত্রাজ্যবাদী দুনাতির কলেই ঘটিয়া থাকে। এই বিরোধ এতিহের দান 
নহে-_ইহ। সাম্রাজ্যবাদের divide and rule নীতির ফল। 

আজ সাম্রাজ্যবাদীদের অভিসন্ধি সফল হইয়াছে । ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত 
হইয়াছে। মাকর্সের ভবিযদ্বাখীর মূল্য আজ লোকে বুঝিতে পারিতেছে। 
ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্র এই ' কথাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে যে 
হিন্দুমুসলমানের শক্রত। অনেক দিনের পুরাতন এবং তাহাদের সংস্কৃতি 
পধন্ত স্বতন্ত্র ৷ | 

মার্কস, ব্রিটিশ ‘বণিক’ . ‘অভিযানী’ ‘কুকুর’ ও “ব্যবসায়ীদের, বিরুদ্ধে 
ভারতের তীব্র প্রতিরোধের কথার উল্লেখ করিয়াছেন! ভারতকে সম্পূর্ণ 
ভাবে পদানত করিতে ব্রিটিশের প্রায্ন শত বংসর লাগির়াছিল--১৭৫৭ সালে 
বাংলা বিজয় হইতে ১৮৪৯ সালৈ পাঞ্জাব দখল পৰ্যন্ত । ১৭৫৬ সালে বাংলার 
নবাব কর্তৃক ব্রিটশর। অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও বিতাড়িত হইয়াছিল, মার্কস 
একথ| অতি আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন__ 
১৭৫৬ সালের ২১শে জুন বণিক দল পলাইল--....“অনাহুত অতিথিরা” আর 
বাংলার রহিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীকে বান্দার জাত’ 
কলংক দিয়াছে। কিন্তু মার্কদ ভারতের মুক্তি সংগ্রামের বর্ণনা করিয়া এই 
মিথ্যাকলংক মৃছিরা দিয়াছেন। ভারতের দেশগ্রেমিকদের স্ুনামকে 
পুনঃপ্রতিষ্টিত করিয়! মার্কস সামন্ত নুপতিদের “ঘরের শক্ত বিভীষণ’ আখ্যা 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন উহারাই ব্রিটিশ জোয়াল আনিয়! নিজেদের 
প্রজার স্কন্ধে চাপাইয়া' দিয়াছে। ১৮৫৭-৫৯ সালের বিদ্রোহের সময় 
ইহারা শত্রুপক্ষে যোগ দিরাছে। “সিন্ধিয়! ব্রিটিশ কুকুরের প! চাটিয়াঁছে বটে, 
কিন্তু তাহারই সৈন্যের! ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। পাতিয়ালার রাজা 
ব্রিটিশকে সৈন্য দিয়া. সাহায্য করিয়াছে। ২র! জুন ব্রিটিশের প্রভৃভক্ত 
কুকুর যুবক সিদ্ধিয়াকে :তাহারই সৈন্যের! গেয়ালিয়র ছাড়া করিল। তিনি 
আগ্রার পলাইয়| প্রাণ বাঁচাইলেন।” সামন্ত রাজাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা 
কোন আকন্সিক ব্যাপার নর। ১৮৫৩ সালে মার্কস লিখিয়াছেন-__“সামন্ত 


/ 
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রাজারা অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসনের শক্ত খুঁটি এবং ভারতের প্রগতির 
পথে একটি বিরাট অন্তরার ।” . 

আজ ভারতের অনেক কিছু অদল বদল হইয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে - 
ভারত ভূমিতে ধনতন্ত্রের পরভূক বুর্জোয়া শ্রেণী ও নিধিত্ত শ্রেণী জন্ম. 
লইয়াছে। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয় করিরাছে। তথাপি: 
যদি আজ ভারত পূর্ণমুক্তি লাভ ন! করিয়া! থাকে তে! সেজন্য এবং ভারত- 
ব্যবচ্ছেদের জন্য মার্কস-কথিত ব্রিটিশ সা্রাজ্যবাদের প্রতৃভক্ত কুকুর সামন্ত 
রাজারাই অনেকাংশে দ্রাহী। তাহারাই ব্রিটেনকে সাহায্য করিয়াছে । 
আজও ব্রিটিশ divide and rule নীতি খাটাইতেছে ভারতের অ্রেণীন্বার্থান্ধ - 
ধনিকশ্রেণীর ভীরুতার সুযোগ লইয়া ৷ 

মার্কস ব্রিটিশ কূটনীতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচন! করিয়াছেন 
তিনি বলিয়াছেন ভারতবিজয়ে ব্রিটিশের সামরিক নৈপুণ্য অপেক্ষা কুটনীতির 
দান কম নহে। Divide and ॥4le নীতি খাটাইবার জন্য দুইটি প্রধান 
সামন্তরাঁজা_ মুসলমান শাসিত মহীশূর এবং হিন্দু মহারাষ্ট্রের মধ্যে তাহারা 
ঝাগড়। বাঁধাইল এবং পরে তাছারা একে একে উভয়কেই পরাজিত করিল। 
এই ব্যাপার হইতে আজিকার কৃত্রিম উপায়ে স্ষ্ট ভারত ও পাকিস্তান 
শিক্ষালাভ করিতে পারে। 

অধ্যাপক রেইসনার তাহার উপসংহারে বলেন: ব্রিটিশশীসন সম্পর্কে 
মার্কস বলিয়াছেন, ইহ! চরম পাষণ্ডতা ও বলগ্রয়োগ ওদমননীতির পরিচায়ক ৷ 
ইন্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আমলের এই: গুণগুলি আজিও সমানভাবেই ' 
রহিয়াছে । 

অধ্যাপক এ, 'পি, বারান্নিকফ তুলসীদাসের রামারণটিকে বিশেবভাকে 
অনুবাদ করিবার জন্য বাছিয়! লইয়াছিলেন কেন সে সম্পর্কে নি্নলিখিত 
বিবৃতি দেন: “ইউরোপে এমন কি আমাদের দেশেও আজ পর্যন্ত লোকের 
ধারণা আছে যে ভারতের বিভিন্ন ভাযাগুলিকে কথিত ভাষা হিসাবে 
(dialect) অধ্যয়ন করা যাইতে পারে, কিন্তু নৈয়ায়িকদের (theoretician) 
পক্ষে এগুলি পড়িবার প্রয়োজন নাই। এই ধারণা ভুল এবং প্রগতি- 
বিরোধী । এই ধারণ বাহার! সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের মতে ভারতীয় 
সংস্কৃতির সর্বোচ্চ শিখর হইল বৌদ্ধধর্ম ; তীহার] বলিতে চাঁন মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের পর্যায়ে ভারত সমস্ত ক্জনীশক্তি খোয়াইয়া বসে এবং 


/. 
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ভারতের জনতা নানা ্জনীপ্রতিভাহীন, নি্র্মা লৌকসমষ্টিতে পরিণত হয় 
এই ধারণার প্রথম স্রষ্টা হইলেন ম্যাক্সমূলর এবং এই ধারণা আধুনিক 
ভারতীয় ভাষা-বিগ্ভার প্রগতিকে বাঁধা দিতেছে। জার্মানীতে আধুনিক 
ভারতীয় ভাষাতত্ব সম্পর্কে একখানিও পুস্তক প্রকাশিত হর নাই--কিন্ত 
তথাকথিত আর্ধযুগের স্থজনীশক্তি সম্পর্কে, সংস্কৃত বিদ্যা সম্পর্কে পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

“উপরোক্তরূপ চিন্তাধারা ভারতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইউরোগীয়দের 
সহিত ভারতীয়েরাও সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা কীর্তনে পঞ্চমুখ হইতেন এবং 
ভারতের অন্থান্ বিভিন্ন ভাষাগুলিকে হেয়জ্ঞান করতেন। ভারতের মহত্ব 
অতীতে নিহিত--এই ধারণা বহু ভারতীয় ছাত্রের মনে সংক্রামিত হয়। 
আধুনিক ভারতের ভাষ! সমূহ সম্পর্কে প্রথম গবেষণামূলক পুস্তক ভারতে 
প্রকাশিত হয় জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অগ্রগতির পরে। 

“১৯১১ সালে এল, পি, তেনিতোরি নামে এক ইতালীয় এক প্রবন্ধে 
লেখেন যে তুলনীদাস হিন্দী ভাষার বাজীকির রামায়ণের হুবহু পুনরাবৃত্তি 
করিয়াছেন মাত্র । ভদ্রলোক ম্যাক্সমূলার ও ব্রিটিশ সাশ্রীজ্যবাদীদের চেলা। 

“এই সকল প্রগতিবিরোধী মিথ্যা ধারণাখুলি খণ্ডন করিবার জন্যই আমি 
ঠিক করিলাম তুলসীদাস-রামায়ণের অনুবাদ করিব। তুলসীদাসের রামায়ণ 
মধ্যযুগে ভারতে মুসলিমরাজের আমলে রচিত। ভারতের আধুনিকতর 
লেখকদের রচন| যে সংস্কৃত রচনার পুনরাবৃত্তি নর, তুলসীদাসের রামায়ণই 
তাহার প্রকট প্রমীণ। গোঁড়া হিন্দুধর্মের আসনে বসিয়া তুলসীদাস জাতিভেদ 
প্রথাকে মানিয়া লইয়াছেন কেবলমাত্র আদর্শগত মানবগ্রেমের সহারক 
হিসাবে । রামরাজন্বে জাতিভেদের সেই আদর্শের বিকাশ হইয়াছিল। কিন্তু 
বাস্তবক্ষেত্রে তুলসীদাস তদানীন্তন জাতিভেদ-প্রথার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন 
এবং ব্রাহ্মণদের. বিরুদ্ধে তাহার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়াছে । তুলসীদাসের 
রামচন্দ্র পিতার আদর্শ পুত্র, আদর্শ প্রজীপালক রাজা এবং আদর্শ মানব 
হিসাবে সারাজীবনই জাতিভেদের বিধিনিষেধ অমান্য করিয়া গিয়াছেন। 
তুলসীদাস তাঁহার রাদায়ণে তখনকার ভারতের প্রকৃত ছবি আকিয়াছেন। 
তাই মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে যাহার! গবেষণা করিতে চান 
তাহারা সেই সময়কার সাহিত্য হইতেও যথেষ্ট মালমশল! পাইতে পাঁরেন। 
তুলসীদাসের কথ! সম্পর্কে এবং তীহার বিরাট প্রতিভা সম্পর্কে আমার 
গবেষণা শীঘ্রই আমি প্রকাশ করিব আশা করি ।৮ 
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ইন্দ্র দুগারের চিত্রপ্রদর্শনী 


ইন্দ্র ছুগার তীর শিল্পকর্মে পরিণতি অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী হিসাবেও 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। স্থতরাং তার আ্বীকা ছবিগুলি একট! প্রদর্শনী 
মারফৎ সর্বসাধারণের কাছে উপস্থিত করার প্রয়োজন ছিল। সম্প্রতি 
অনুষ্ঠিত তার চিত্রপ্রদর্শনীটি এই দিক থেকে তাই উল্লেখযোগ্য । 
ইন্দ্র কোন আঁট স্কুলে বা আ্াকাডেমীতে শিল্পশিক্ষ! গ্রহণ করেন নি। 
আত্মপ্রকাশের প্রেরণাতেই আত্মচর্চার মধ্যে দিয়ে তিনি শিল্পী হয়ে উঠেছেন। 
-_অবশ্য শিল্পী-পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া শিল্পনষ্টি ইন্দ্রের 
মন্তবড়ো উপকরণ। শান্তিনিকেতন-কলাভবনে আচার্য নন্দলাল বস্তুর আদি 
ছাত্রদলের মধ্যে ইন্দ্রের পিতা- শিল্পী হীরাাদ দুগার ছিলেন অন্যতম । 
অবনীন্দরনাথ-নন্দলাঁল প্রবর্তিত আমাদের নতুন শিল্পান্দোলনের ক্ষেত্রকে ধার! 
এক সময়ে বিস্তৃততর করেছেন আপন স্থষ্টর দানে, তাদের মধ্যে হীরাচাদ 
ছুগার মহাশয় বিশিষ্ট । অত্যন্ত ক্ষোভের কথা, হীরাটাদ দুগারের মতে৷ 
শক্তিমান শিল্পীর পরিচর আমাদের দেশের লোকের কাছে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে 
ওঠেনি, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়-বিস্বত এ-দেশের আর্টের উচকপালে 
পেট্টনদের কাছে এবং জনসাধারণের কাছে প্রায় অজ্ঞাত থেকে গিয়েও এই 
শান্ত মধুর-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি আজও নিরবচ্ছিন্ন শিল্পসাধনায় মগ্ন 
আছেন। শিল্পকর্ধে ইন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষালাভ. এই শিল্পী-পিতার 
কাছ থেকেই । 
এই প্রদর্শনীতে ল্যাগক্কেপ, রেখায় খ্বাক। প্রতিকৃতি, রডীন স্কেচ, 
প্রভৃতি ইন্দ্র দুগারের সাম্প্রতিকতম কাজের বেশ ভালো রকম একটা পরিচয় 
পাওয়া গেল। অধিকাংশ ছবিই সরল, সহজ, অনাড়ম্বর একটি প্রসন্নতায়, 
প্রীণময়। বসন্ত-মস্থর ফুলেভরা ডালপালা দেখে হঠাৎ খুশি হয়ে ওঠ! মন, ' 
নিঃসঙ্গ ' শালগাছের আকাোশ-ছোয়! উদ্ধত্য, রাজগীর-স 1৩তালপরগণার 
পাহাড়-ঘের! প্রকৃতির সমারোহ, শোন-ভাগার আর জয়পুরী রোরো-রেঞ্জের 
গা্ভীর্ধঘন বিরাট ব্যাপ্তি, উদার শ্যামলতার় ঘেরা গ্রামপ্রান্তিক কুঁড়েঘর, 
কিতাবুরু-মোতিডূংরির পার্বত্য বর্ণমাধূর্ব আর এই সবের সঙ্গে জীবন-জড়ানে! 
গ্রামজনপদের অতি সাধারণ মানুষ ইন্দ্র ছুগারের ছবির বিষয়বন্ত। রাজগৃহে 
পুণ্যপ্ররাসী বৌদ্ধ যাত্রীর দল পথের পাশে এক রাত্রির আস্তানা গেড়েছে ; 
মাঠের শেষে যে পথটি তাল গাছের বাঁকে হারিয়ে গেছে দূর গ্রামের দিকে, 
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তারই বুক বেয়ে চলেছে গ্রাম-বধূটির পাল্কী; সওতাঁল-পাড়ার মেয়েদের 
সংসারের কাজে ব্যস্ততার ফাঁকে শিশুদের খেলার সাড়া জাগছে; রাজপুতানী 
মেয়ে চলেছে তার আশ্চর্য সুন্দর রঙীন-নব্মা-তোল! ওডনাখানি পিঠে ফেলে 
জলের কলসী নিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে; চারপাশের দৈনন্দিন ভীবনের এই 
মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ আনন্দই ইন্দ্ৰ দুগারের স্যর প্রেরণ] । রাজস্থানী মেয়েদের 
নানা ভঙ্গীতে আকা: জল-রঙের ক্কেচগুলি কিংব| জরপুরী কাঠের খেলনা 
“গংগোর* ইত্যাদি ছবির আবেদন যে দর্শকের কাছে অত্যন্ত ঘরোয়া! এবং 
প্রায় ব্যক্তিগত হয়ে' ওঠে, তার মূলে আছে শিল্পীর নিরলঙ্কার সহজ 
শিল্পাবেগ |. 

বিশেষ ক'রে কার্ড-নাইজের এই রাজস্থানী স্কেচ গুলির অন্য একটি মস্ত 
বড়ো সার্থকত। আছে। পশ্চিম-ভারতীয় এই মেয়েদের ওড়না, ঘাগ্র, শাড়ী 
প্রভৃতির আশ্চর্য সুন্দর রঙের পরিকল্পনা আর নক্সার কাজ এই স্বেচ্গুলিতে 
রি ধরে দিয়েছেন অদ্ভুত স্বন্ম নিপুণতার সন্গে। রাজপুতানার মেয়েদের 

[ভূষার এই লাবগ্যময় বর্পমারোহ আজ অতি ক্রুত বিলুপ্তির পথে। 

ই রুচি বদলের সামাজিক কারণ ব্যাখ্যার অবকাশ বর্তমান আলোচনার 
'নেই। কিন্তু ইন্দ্র দুগারের এই রাজস্থানী স্কেচ্গুলি চিত্রগুণের জন্যে ছাড়াও 
ইতিহাসের খাতিরেও ভবিষ্যতে মূল্য পাবে বলে বিশ্বাস করি৷ 

কিন্তু সাধারণভাবে ইন্দ্র ছুগারের ছবি ভালে! লাগা সত্বেও শেষ পর্যন্ত 
একটা প্রশ্ন থেকে যায়। তার ছবিতে সাধারণ মানুষের পরিচয় আছে_-ষে 
মানুষ তার প্রাত্যহিকের পারিপার্ধিকে ঘরোয়া রকমের জাঁনা। কিন্তু গ্রাম- 
ভারতের এই কোটি কোটি খেটে-খাওঘ! সাধারণ মান্য আজ তার আর-এক 
নতুন পরিচয় নিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে নিজেকে । এ মান্ষ সংগ্রামী 
মান্য, বিপ্লবী গণশক্তির চেতনার উদ্ধদ্ধ মান্য! মহাভারত জুড়ে আজ 
'সেই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ নতুন শক্তির স্বরশের বাস্তব অঙ্গীকার ইন্দ্রের ছবিতে 
‘এখনও আসে নি । ' আঁশ! করি আসবে, কারণ শিল্পী-হিসাবে তিনি ঘদি 
অসং না হন, তাহলে তাকে সমাজের এই অধিকাংশ মানুষের শ্রেণীচেতনাকে, 
'আশা-আকাজ্ষাকে, সংগ্রামের বপকে_সব মিলিয়ে তাদের জীবনবস্তকে গ্রহণ 
করতেই হবে। না করলে তার শিল্পস্থ্টর কোনে! ভবিধ্যৎ নেই ।_ দেশের 
এই মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতক “জাতীয়” নেতাদের মিটিঙের মণ্ডপ সাজিয়ে 
কিংবা ফ্যাশনেব ল্‌ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কংগ্রেলী সরকারের “অফিসিয়াল” 
আর্টিস্টের স্বীকৃতি পেয়ে মুষ্টিমেয় বিকৃতরুচি শিল্পরস-নির্বোধ বড়োলোকের 
কাছে আটের সার্থকতার যাচাই য় না, সে যাচাই হয় জনতার কাছে, 
যে-জনতা৷ ভবিষ্যৎ সমাজের অ্ট!। ২ 


্‌ রবীন্দ্র মজুমদার 
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বুদ্ধিবিলাদীর 'ভায়ালেক্টিক্স 


বুদ্ধির খেল দেখাতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা হয়ে পড়ে বুদ্ধির ভ'ড়ামী.।- 
যুক্ত আবু সরীদ আইযুবের “স্টেটস্ম্যান” পত্রিকায় প্রকাশিত 'ডায়ালেক্টিক্ম্‌ 
অক দি আ্যাট্লার্টিক প্যাক্ট” (১০ই এপ্রিল) প্রবন্ধটি পড়লে এট! পরিষ্কার 
বোঝা যার। লজিক জিনিসটাকে সরু ক'রে দ্রীতে কেটে তিনি যুক্তিয়ানার 
' রীতিমতো একটা প্রদর্শনী খুলেছেন এই ছোট্ট প্রবন্ধটিতে । এই ধরনের | 
লেখার একটা কাঞ্চনমূল্য অবশ্যই আছে।. শ্রীযুক্ত আইদ্ুবের ক্ষেত্রে এর 
চরম মূল্য’ হয়তো “বিশুদ্ধ আত্মপ্রসাদ। কিন্তু তা নিয়ে তর্ক করবো না। 

তর্কে নামতে হচ্ছে এই জন্য যে এই ধরনের লেখা আজ মানবতার 
বিরুদ্ধে, সমগ্র মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে যে বুদ্ধচক্রান্ত চলেছে, তারই স্বপক্ষে 
সুম্পষ্ট প্রচার । তাই শ্রীযুক্ত আইফুবের মতো “বুদ্ধিজীবী”দের নিরপেক্ষতার 
মুখোন শক্ত হাতে খুলে দেওয়া দরকার, তাদের মেকী দার্শনিকতার 
বুবি-ফাদ যাতে ধর! পড়ে সেদিকে নিরলস দৃষ্টি রাখ! দরকাঁর। মীনষকে 
ভুলিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া যে সব 'দার্শনিক'দের পেশা তাদের প্রতি 
সম্পূর্ণ নি্করণ হওয়া প্রত্যেক মানবহিতৈষীর প্রয়োজন । 

আাটলা্টিক প্যাক্ট মোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একট হীন যড়যন্ত্র ৷ এটাই 
হলো আ্যাটলাটিক প্যাক্ট সম্বন্ধে একমাত্র সত্য । ম্ানববন্ধু দার্শনিকের 
কর্তব্য এই সত্যটিকেই নির্ভাকভাবে প্রচার কর!। মিথ্যাকে লক্ষ বার 
বিজ্ঞাপন দিলেই সেট! সত্য হয়ে ওঠে--এই ফ্যাশিস্ট নীতি অনুসরণ ক'রে 
দ্বিতীয্ন মহাসমরের মাত্র চার বৎসর পরে ডলার-সাত্মাজ্যবাদীর৷ আজ 
সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণের মনে আসন্ন যুদ্ধের বিভীষিকা ও আতংক 
সথষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশে আজ তাই আমর! দেখতে চাই, 
মানবতার রতি অপরিসীম মমতা, শরদ্ধ-চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র দ্বণা এবং 
আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রবল Eo আজ সমস্ত লেখকদের উচিত 
অধ্যাপক জোলিও-কুরীর কঠে ক নিলিয়ে ঘোষণা! কর!--যারা বিশ্বমানবের 


LS 
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ওপর যুদ্ধ চাপাতে চায়, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি তাদের বাধ্য করবো! 
শান্তিকে যেনে নিতে 4 

কিন্তু শ্রীযুক্ত আইয়ুব কি বলতে চান ?.. পৃথিবী ছুই শিবিরে বিভক্ত, 
অতএব যুদ্ধ আসন্ন! এই নাকি আ্যাটলাট্টিক প্যান্টের ভায়ালেক্টিক্‌! ছুই 
শিবিরের স্বরূপ সম্বন্ধে আইঘুব সাহেব যেমন .অজ্ঞ, ডায়ালেক্টিক কথাটির 
অর্থও বাবহার সম্বন্ধে দেখ! যাচ্ছে তিনি তার চেয়েও অজ্ঞ। পৃথিবীতে 
দুই শিবির আছে সত্য, কিন্তু একটি ইন্দ-মাকিন সাআজ্যবাদীদের নেতৃত্বে 
পরিচালিত যুদ্ধের শিবির এবং আর একটি সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে 
অবস্থিত শান্তির শিবির। শান্তি যেহেতু যুদ্ধের কারণ হতে পারে না, 
তাই পৃথিবীতে ছুই শিবিরের অস্তিত্ব মোটেই যুদ্ধের কারণ নয়; যুদ্ধের 
আসল কারণ একটি' বিশেষ শিবিরের অস্তিত্ব-_অর্থাৎ যুদ্ধশিবিরের অস্তিত, 
যার প্রক্ৃত মালিক ডলার-সাত্রাজ্যবাদ, যুদ্ধের সাহায্যে সমগ্র বিশ্বের ওপর 
প্ৰভূত্ব স্থাপিত করতে:চায়। আটলান্টিক প্যান্টের ভায়ালেক্টিক্‌ য! কিছু আছে 
তা ওই যুদ্ধের শির্বিরেই সীমাবদ্ধ, এই শিবিরে বিশ্বধনবাদের ব্যাপক সংকট . 
সায়াজাবাদীদের যুদ্ধোন্ুখ করে তুলেছে। কিন্তু এত ছোট ভ'রালেকটিকে 
বোধহয় আইয়ুব সাহেবের মন ওঠেনি । তাই তিনি আযাটলান্টিক প্যান্টের 
একটা! বড় রকমের ডায়ালেকটিক আবিষ্কার করার জন্য “আয়রণ কাটেন’ ভেদ 
ক'রে হাজার হাজার! মাইল দূরে সোভিয়েট রাশিয়ায় অনুসন্ধান সুরু করেছেন। 
এ যেন আমেরিকার “আত্মরক্ষার নাগে ছ"হাজার মাইল দূরে সামরিক ঘাঁটি 
প্রতিষ্ঠা করার মতো! ৰ 

এখন দেখা ঘাঁক্‌, আইযুবীয় ডায়ালেকটিক্‌ কিভাবে যুদ্ধকে সম্ভব করছে। 
আইয়ুব সাহেবের মতে ইঙ্দ-মাকিন মাতৃভূমিতে স্বাধীনতা (liberty ) আছে, 
কিন্তু সমতা (609৪116 ) এবং সৌভ্রাত্র (fraternity ) নেই । আবার 
সোভিয়েট দেশে সমতা ও সৌন্রাত্র আছে (সে বিষয়েও আইয়ুব সাহেব 
সম্পূর্ণ নিঃসংশর নন!) কিন্তু ওই স্বাধীনতা জিনিসটির একান্ত অভাব ! 
_ তাই-ঘনিয়ে আসছে যুদ্ধ! কিন্তু মাভৈঃ ! যুদ্ধ অবগঠন্তাবী নয়। আইযুব 
সাহেব যুদ্ধকে ঠেকাবার একটা নির্দোষ উপায়ও বাংলে দিয়েছেন। আই- 
ডিয়াই যেখানে পৃথিবীকে বিভক্ত ক'রেছে, আইডিরাই সেখানে ভাঙা 
পৃথিবীকে জোড়া লাগাতে পারে । সোভিয়েট রাশিয়া সমতা ও সৌভ্রাত্রের 
সঙ্গে হারিয়ে-ধাওয়া স্বাধীনতাকে জুড়ে দিক্‌ এবং ইন্ব-মাফিন দেশগুলি 
তাদের পরম গৌরবের বস্তু স্বাধীনতার সন্ষে সমতা ও সৌভ্রা্তকে মিল করিয়ে 
দিক্‌। তাহলেই আইয়ুবীয় ভারালেক্টিকের পর্ব সাঙ্গ হবে, সমগ্র পৃথিবীতে 
আসবে একটা! সিন্থেসিসের (সমন্বয়ের ) এঁক্য এবং পৃথিবী জুড়ে অসমাপ্ত ১ 
ফরাসী-বিপ্রব সমাপ্ত। হবে । রি 

বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা আজকাল নানারপ প্রলাপোক্তি ক'রে থাকেন বটে» 
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কিন্তু সচরাচর তীরা আইঘুব সাহেবের স্তরে উঠতে পারেন না। বোধহয় 
“ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইস্ডিরা” কাগজে এম্‌ এন্‌, রায়ের সঙ্গে “কমিউনিস্ট ইন্তাহার” 
আলোচনা করার ফলে আইয়ুব সাঁহেব এত উধের্ব উঠতে পেরেছেন । কিন্তু. 
প্রলাপোক্তির পিছনে বেশ একটি মতলব বা লক্ষ্য স্থম্পষ্ট। আইঘুব সাহেব 
সোভিয়েট রাশিয়ার আবার একটি ফরাসী-বিপ্লব অর্থাৎ বুর্জোয়া “বিপ্লব” 
ঘটাতে চান।- বত্রিশ বৎসর আগে সেই স্তর অতিক্রম ক'রে সোভিয়েট 
রাশিয়া শ্রেণীহীন সমাজ, শ্রমিক রাষ্ট্র এবং এক বিরাট নৃতন সোশ্যালিস্ট 
সভ্যতা গড়ে তুলেছে । এই সব ধ্বংস ক'রে সোভিয়েট রাশিরাকে জারিস্ট 
যুগে বা কেরিন্স্কির ঘৃগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই আইযুব সাহেব ও ইঙ্গ-মাঁফিন 
'সাত্রাজ্যবাদ, উভয়েরই কাম্য। আইয়ুব সাহেবদের নিরপেক্ষতাকে একটু 
চাপ দিলেই তার ভিতরকার গলিত বস্তটা এইভাবে বেরিয়ে আসে। 


আইডিয়ার জগতে এঁক্য আসার কথাট। যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, সেটা আইবুব 
সাহেব নিজেই জানেন। তার নিজের কথা থেকেই এটা ধর! পড়েছে । 
ইপ্র-মা্ধিন দেশের লক্ষ্য তার আইডিরলজিক্যাল ব্যবস্থাটা হলো অর্থনৈতিক 
গণতস্ত্ের প্রতিষ্ঠা। শিশুও একথা বুঝতে পারে--অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র (এর 
মানে যাই হোক) একটা সমাজ-ব্যবস্থা, এটা মোটেই একটা আইডির- 
লজিক্যাল ব্যাপার নর। পুঁজিতন্ব নিজেকে বরাবর অর্থনৈতিক গণতন্ব 
বলেই প্রচার করে এসেছে এবং আজ কেইন্সীয় ভাষ্যকারগণ জোর গলায় 
এই কথাই বলছেন। স্থৃতরাং আইঘুবীয় ভায়ালেক্টিক্‌, ও সিন্থেনিন্‌ বড় 
মজার জিনিস। সব শেষে দেখা গেল পুঁজিতন্রট| ঠিক যেমন তেমনই রয়েছে, 
এমনকি তার আইমুব-কথিত আঠারো দকা দোষ সমেত। শুধু তার নামটা 
বদলে কর! হলে! অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র ৷ 

এখন দেখা যাক, সোভিয়েট রাশিয়ায় আইযুবীয় স্বাধীনতা’ আসবে কি 
ক’রে, ইতিহাসের চাকা ঘুরে গিয়ে বুর্জোয়া “বিপ্লব” সংসাধিত হবেকি ক’রে। 
হিটলার অবশ্য ঠিক ওই উদ্দেশ্য নিয়েই সোভিয়েট রাশিয়ায় উপস্থিত হয়েছিল, 
কিন্তু শেষে দেখা গেল ‘পরাধীন’ সোভিয়েটের লোকেরাই বালিনে উপস্থিত । 
আজ আবার ওরাল স্্রীটের মালিকরা! ওই স্বপ্নই দেখছেন। কিন্তু শান্তিকামী 
ও “নিরপেক্ষ আইয়ুব সাহেব তো ওকথা মুখে আনতে পারেন না--তাই 
তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় এক নৃতন এতিহাসিক “বিপ্রব’ আনয়ন করার 
জন্য প্রস্তাব করেছেন, একজন ‘নৃতন’ মার্ক স্‌ যাতে সোভিয়েট রাশিয়ায় গিরে 
নয়া-মানবিকত! প্রচার করতে পারে তার জন্য মিউজিয়ম, সংবাদপত্র, জনসভা 
ইত্যাদির উত্তম ব্যবস্থা করা হোক্‌। শুধু এইটুকু করতে পারলেই 
4 “সোভিয়েট রাশিয়া! তার প্রথম মার্ক সিন্ট এক্স্পেরিমেন্টের দোষ থেকে 
মুক্ত হবে! এ 

দেখুন, এতিহাসিক বিপ্লব আনয়ন করার জন্য কত বড় এঁতিহাসিক 
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বিনয়ের প্রয়োজন । কিছুই চাই না, শুধু ক্রেমলিনের ত্রয়োদশ ভদ্রলৌক- 
একটু প্রচারের স্বাধীনতা দিন, তাহলে সোভিয়েট রাশিয়া! শুদ্ধ হয়ে পু'জি-- 
, তান্তিক দেশের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসতে পারবে । আমাদের শুধু ভয় হচ্ছে, 
এই নূতন মাসের পদ অধিকার করার জন্য বন্হম, ইস্টম্যান, লুই ফিশার,. 
কৌরেস্লার, এম্‌ এন্‌ রায় ও শ্রীযুক্ত আইয়ুবের মধ্যে একটা খণ্ডযুদ্ধ বেধে গিয়ে 
ভুশণ্ডীর মাঠ স্থষ্ট হবে না তো! তবে ভরসা এই, মাঞ্চিন সমরবিভাগ 
ও পররাষ্ট্রবিভাগ নিশ্চয়ই এর একটা বিহিত করবেন। কেননা এই নৃতন 
মাকৃস্‌ আসলে এক মাকিন গুপ্তচর ছাড়া আর কেউই নন এবং শ্রীবুকত 
আইযুবের কথাটাও দার্শনিকতার আড়ালে মার্কিন গুপ্তচর-বিভাগেরই কথা । 

আহইয়ুৰ সাহেবের অসংখ্য খুচরো যুক্তির খুচরো উত্তর দেওয়া অপ্রয়োজনীয়। 
তার লেখার মধ্যে কি ধরনের সোভিয়েট-বিরোধী, সমাজবাদ-বিধ্বংসী বুর্জোয়া. 
অপপ্রচার রয়েছে সেটা দেখানোই আমার আসল উদ্দেশ্ত । তবে সোভিয়েট 
রাশিয়ায় স্বাধীনতা’ নেই_তার এই যুক্তিটার একটু বিশদ আলোচনা 
করবো। 

একটা খুব ‘চতুর’ প্রশ্ন আইয়ুব সাহেব করেছেন। কেমৃত্রিজে কমিউনিস্ট 
হল্ডেন বায়োলজির অধ্যাপনা করতে পান, কিন্তু এলিয়টকে লেনিনগ্রাদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপনা করতে দেওয়া হবে কি? আমি এর সহজ" 
উত্তর দিচ্ছি: লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিগ্ভালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপনা করার লেশ- 
মাত্র যোগ্যতা এলিয়টের নেই । এলিয়টের অধ্যাপনার ফলে সমগ্র সোভিয়েট 
সাহিত্য, যেটা আজ পৃথিবীর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, তা ধ্বংস হবে 
এবং সোভিষেট রাষ্ট্রের ও-সমাজেরও ধ্বংস হবে। আমেরিকার গুপ্তচর 
বিভাগই চায়_-অধ্যাপক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদির ভেক ধারণ 
করে মাফিন গুপ্তচরগণ সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে সোশ্যালিস্ট সমাজ ধ্বংস 
করার কাজে সাহায্য করুকৃ। দেখা যাচ্ছে, আইয়ুব সাহেবও তাই চান । 
খবর পাওয়া গেছে, ফাশিস্ট ছা-গ্যলের “সাংস্কৃতিক” সম্মেলনে এলিরট 
আসছেন মোড়লী করতে যাতে করে দ্য-গ্যলের ফাশিস্ট দল ফ্রান্সের 
সাধারণ নির্বাচনে ভাওতা দিয়ে জিততে পারে ( স্টেট স্ম্যানের সংবাদদাতার. 
খবর)। এহেন এলিয়টকে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের চেয়ারে কায়েম ক'রে, 
বসাতে হ’বে, এই হ’ল আইয়ুব সাহেবের আবদার । এই ঘ্বণিত দাবীকে না 
মানলেই আইয়ুব সাহেব ফতোয়া দেবেন সোভিয়েট রাশিয়ায় স্বাধীনতা’ 
আর রইল না। 

না, এই ধরনের স্বাধীনতা’ সোভিয়েটে নেই, এটা অতি সত্য কথা। 
পুঁজিতন্তরে স্বপক্ষে, যুদ্ধের স্বপক্ষে, প্রতিবিপ্লবের স্বপক্ষে ওকালতি করার, 
ষড়যন্ত্র করার লেশমাত্র স্বাধীনতা’ সোভিয়েট রাশিয়ায় নেই। কোনো' 
নৃতন মার্কন্কে বা পুরাতন এলিয়টকে সোভিয়েট রাশিয়ায় যেতে দেওয়া 
হবে ন!। একজন বিশেষ ব্যক্তি যদি সোভিয়েট ' রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার 
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স্বাধীনতা চায়, সেই বিশেষ বাক্তিটিকে ধ্বংন করেই সোভিয়েট সমাজের 
স্বাধীনতা এবং সেখানকার মুক্ত মাঞ্গষের অধিকার সংরক্ষিত হবে। 
«কমিউনিস্ট ইস্তাহারে” কি কোথাও একথা বল! হয়েছে যে গুপ্তচরকে, সমাজ- 
দ্রোহীকে স্বাধীনতা না দিলে সমগ্র সমাজের স্বাধীনতা নষ্ট হবে? আইয়ুব 
সাহেব “কমিউনিস্ট ইস্তাহার” সম্বন্ধে লেখার আগে ইন্তাহারটি আর একবার 
পড়ে দেখুন। তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন পুঁজিতস্বের স্বপক্ষে, যুদ্ধ- 
চক্রান্তের স্বপক্ষে ওকালতী করার জন্য ইস্তাহারটি তাঁকে মোটেই সাহায্য : 
করবে না। 

সোভিয়েট রাঁশিয়াই পৃথিবীর সব চেয়ে স্বাধীন দেশ। সেখানকার 
জনগণের হাতেই রয়েছে রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে, সাহিত্য ও শিল্পে পুর্ণ আত্ম- 
কর্তৃত্ব ।__সৌভিয়েট দেশে সোশ্যালিন্ট উৎপাদনের ও সভ্যতার অভূতপুৰ ও 
অব্যাহত বিকাশ দেখেই সাম্রাজ্যবাদ আজ সোভিয়েট দেশকে বিনাশ করতে 
উগ্ভত। পোভিয়েট দেশের মুক্ত মানবের পায়ে পুঁজিতন্ত্রের দাসত্ব-শঙ্খল 
পরানোই যুন্ধবাদীদের লক্ষ্য। এই দাসত্ব শৃঙ্থলকেই তারা ও আইয়ুব 
সাহেব, উভয়েই অভিহিত করছেন ন্বাধীনতা বলে। এই ধরনের 
স্বাধীনতাকে" সোভিয়েট দেশের মুক্ত মানব কোনোদিন গ্রহণ তে! করবেই 
ন, উপরন্ত ব্রিটেনে, আমেরিকার এবং আইঘুব_ সাহেবের নিজের দেশেও 
শ্রমজীবী জনসাধারণ ঠিক এই আইয়ুবীর ‘স্বাধীনতার’ বিরুদ্ধেই সংগ্রাম 
করছে। এবং তাদের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী । অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ইত্যাদি 
ভূয়ো জিনিসের দ্বার! নয়, পুঁজিতন্বকে ধ্বংন ক'রে সোভিয়েট রাষ্ট্রের মত 
.সোশ্ঠালিন্ট সমাজ গড়ে তুলতে পারলেই প্রত্যেক দেশের জনগণ মুক্তিলাভ 
করবে, তাদের প্রত্যেকের পুর্ণ স্বাধীনতা সমাজবিকাশের কাজে নিযুক্ত 
হয়ে সকলের সামগ্রিক স্বাধীনতাকে সমুদ্ধতর করবে। স্বাধীনতার অর্থ 
নৃতন সমাজ ও সভ্যতা সৃষ্টি করার পুর্ণ অধিকার। এই স্বাধীনতা সোভিয়েট 
দেশে প্রত্যেকটি মানবের আছে এবং প্রত্যেক মানব রাষ্ট্রের নাগরিক 
হিসাবে এবং সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়েই এই সুষ্টর স্বাধীনতাকে 
বাস্তবে পরিণত করতে পারে! তাই রাষ্ট্রের ও নাগরিকের মধ্যে 
শোভিয়েট দেশে কোনো ছন্দ নেই। সৌভিয়েটের শ্রেণীহীন সমাজে পুঁজি 
তান্ত্রিক দেশের মতো একজনের স্বাধীনতা দশ জনের স্বাধীনতাকে বিনষ্ট 
করে না, প্রত্যেকের স্বাধীনতা আর সকলের স্বাধীনতাকে পুর্ণতর করে। 
স্থৃতরাং দেখা যাচ্ছে, “কমিউনিস্ট ইস্তাহারে” ব্যক্তিস্বাধীনত! সম্বন্ধে যেকথা 
বল! হয়েছিল, অক্ষরে অক্ষরে সোভিয়েট রাশিয়ায় তা প্রমাণিত হয়েছে । 
শুধু গুপ্তচরদের, স্যাজদ্রোহীদের কোন স্বাধীনতা সোভিয়েটে নেই। তাই 
'সৌভিয়েট দেশ আইয়ুব সাহেবদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে । 





অনিষেঘ রায় 


শ্তীদাসের ছুটি নতুন পদ 
সপ্তদশ বর্ষের “পরিচয়ের” যষ্ঠ-( পৌষ )-সংখ্যায় চণ্ডীদাসের তিনটি নবাবিষ্কৃত 
ও অপ্রকাশিত পদ প্রকাশ করিতে যাইয়া উহাদের আবিষ্কার সম্বন্ধে বাহ! 
বলিয়াছিলাম, অন্যকার পদ দুটি স্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই প্রযোজ্য । তাই 
এখানে তার পুনরুক্তির কোন প্রয়োজন দেখি না। কেবল এই কথ! বলিলেই 
বথেষ্ট হইবে যে, এই পদর্য়ও “চণ্ডীদাসের পদাবলী” গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় ন! । 
পাঠকগণ দেখিবেন; একটি পদে “অনন্ত দাসের” ভণিত! পাওয়া 


যাইতেছে । ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহোদরের “ব্গ-সাহিত্য পরিচয়” নামক 
গ্রন্থ হইতে জানা যায়, চণ্ডীদাসের অপর নাম ছিল ‘অনন্ত’ ( দান )। পদটিতে 


. চণ্তীদীসের রচনা-ভঙ্গী স্থম্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান ও তাহার একান্ত পরিচিত মন- 


মাতান স্ুর-লহরীতে উহা'ঝংক্কৃত.। 
তাই আমি মনে করি, “অনন্ত দাস” ভণিতি থাকিলেও পদটি চণ্ডীদাসেরই 


. অমৃত নিয্যন্দিনী অমর লেখনী-প্রস্থত। আমি পদটির বানান ও ভাষার কোন 


স্থানে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি নাই । 
তথাপি উহা পাঠকগণের বুঝিবার পক্ষে কোনরূপ অস্থবিধার সৃষ্টি করিবে, 
বোধ হয় না। | 
. এখানে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক ঘে ভণিতায় “অনন্ত” শব্দটি সম্পূর্ণ বিদ্যমান 
নাই। উহার ‘অ’ অক্ষর মাত্র বর্তমান এবং এনন্ত” অক্ষরদ্বর ছি'ড়িয়। 
গিয়াছে । পাঠকগণ দেখিবেন, উপরের. চরণ দেখিলে উহাকে “অনন্ত” শব্দ 


ভিন্ন অন্য কিছু অনুমান কর! যায় না। 


পদ ছুটি এই £ 

(১) 

নিনি জাগরণে নিকুঞ্জ ভবনে 
এলাঞা আলন ভরে । 

নিন্দ জায়ে ধনি ‘ উচাঁন্দ বদনি 
স্তাম নাগরের কোরে ॥ 
সখি হের দেখসিঞা বা £ 

নিন্দ জায়ে ধনি এ ওচীদ বদনি 
স্তাম অন্দে দিঞা গা। 

«1 


J 


২ ॥ পরিচয় . [ বৈশাঞ্চ 


নাগরের বাছ “ সিতান.হঞাছে 
বিথার বসন ভূসা। 
নাসার বেসর নিল্তাসে দোলিছে 
মুখে হাঁসি আছে মিসা ॥ 
হেন মনে লয় কাড়ি নিতে চায় 
ৰ সাহাস না হয় চিতে | '' | 
ধিরে ধিরে বোলে না কর উচ্চ রোল 
কহএ দাস অ---( অনন্তে ) ॥ 
(২) 
সখি গো পিরিতি বিসম বড় 
পরাঁণে পরাঁণে মিশাইতে পার 
তবে সে পিরিতি দঢ়। 
ভ্রমর! সমান আছে কোন জন 
মধু লোভে করে প্রিত (প্রীত )। 
মধু পান করি উড়িয়া পলায় 
সেই সে তাহার রিত ॥ 
জদি স্থজনে কুজনে করোএ পিরিতি 
সদাই বিশের ঘর । 
সুজন ভাবযে আপন বলিয়া 
কুজনে ভাবয়ে পর ॥ 
'জদি স্থজনে স্থজনে করয়ে পিরিতি , 
যুনিতে (শুনিতে ) করয়ে যাশ ( আশ )।. 
তাহার চরণে লইলাম শরণ | 
- কহে দ্বিজ. চণ্ডীদাস | 
আবদুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ 


সম্পাদকীয় 


এই সংখ্যার পরিচয়” কিছুটা ক্ষীণ দেহে আত্মপ্রকাশ করল। পাঠক, 


গ্রাহক ও ক্রেতাদের কাছে এর জন্টে ক্রটি স্বীকার ক’রে: কৈফিয়ৎ হিসাবে 


নিবেদন করছি, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমরা এই .সংখ্যায় 'পরিচয়-এর : 


আকার সংকুচিত ফ’রতে বাধ্য হয়েছি। বর্তমান সংখ্যায় এই পৃষ্ঠা-সংখ্যার 
ঘাটতিটুকু আমরা আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের ‘পরিচয়’-এ পূরণ ক'রে দেব বলে 


প্রতিশ্রতি দিচ্ছি। জ্যৈষ্ট-সংখ্যা সাধারণ সংখ্যার চেরে কিছু, 


বড়ো হবে এবং তার অনু দামু 
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